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প্রথম অধ্যায় 
ইতিহাসের লক্ষ্য 


প্রকৃত নিজের থেকে মানুষকে অন্নবদ্র যোগায়ান। এর জন্য প্রকতির 
বিরুদ্ধে মানুষকে সদাসবদা সংগ্রাম করতে হরেছে-প্রকাতিকে নিয়প্রণ করতে 
হয়েছে । ক্ষুধা মানুষের বাঁচার এই চেষ্টার কাহিনী হীতহাসের 'বিষয়বন্তু ॥ 
ইতিহাস বলতে শুধ্‌ রাজারাজড়ার_কাহনী বোঝায় না; ভালভাবে বাঁচার 
জন্য প্রাচীনকাল থেকে মানুষ ক কঠোর পরিশ্রম করে এসেছে সেই কাহিনীর 
নামই ইতিহাস 

কয়েক লক্ষ বছর আগে থেকে প্রায় আমাদের মত দেখতে মানুষ পথবাঁতে 
জীবনযানা শুর? করোছিল। প্রথম প্রথম, তারা বহুদন ধরে বনে জঙ্গলে, গাছের 
ডালে কিংবা পাহাড়ের গুহায়.বাস-করতো ॥ তারা গাছ-পাথর ছ';:ড়ে বুনো 
জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে যুদ্ধ করতো । কাঁটা মাংসই ছিল 
তাদের প্রধান খাদ্য । সেই মানুষই ধীরে ধীরে আগুন 
___ জবালাতে শিখলো, গ্রাম নগরীর পত্তন করলো । বুনো 
আওয়ার ছেড়ে তারা ভাষা শিখলো, বিচিত্র সব হরফে {লিখতে শর; করলো 
এভাবে পাাথবীতে সভ্যতার সমন্রপাত ঘটলো । 

আজ যে ধরণের সমাজে আমরা বাস করাছ তা পিল্তু একদিনে তৈরী 
হয়ান । প্রাচীনকাল থেকে অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের এই সমাজ 
গড়ে উঠেছে । পাথবার 'বাভন্ন দেশে ধে.সমস্ত সমাজ বা জাতির আবিভণব 
ঘটেছে, তাদের আরম্ভ, বিকাশ ও পরিণাত ইতিহাসের বিষয়বদ্তু। ইতিহাস 
পড়লে আমরা অতাঁতকালের মানুষ ও.মানূষের সমাজ সম্পর্কে জানতে পারি, 
বর্তমানে যে অবস্থায় আমরা আছি তা বুঝতে পারি এবং ভবিষাতে কি. ধরণের 
সমাজ মানুষের মঙ্গল করতে পারে সৌরষয়েও আমরা চিন্তা করতে পারি । তাই 
মানবসমাজের অতীত, বর্তমান ও ভাষ্য জানতে গেলে ইতিহাস ছাড়া. 
আমাদের গাঁত নেই । পূথিবার সব জায়গায় মানব সভ্যতা ও সংক্কীতর বিকাশ 
একসঙ্গে বা একই সময়ে ঘটোন ৷ ভৌগোলিক পাঁরবেশ, জলবায়; ও অন্যান্য 
বিভিন্নতার কারণে এক এক অঞ্চলের সভ্যতা -ও সংস্কাত এক এক রুপ নিয়ে 


গড়ে উঠেছে। 


ইীতিহাস পাঠের 
সার্থকতা 


2 প্রাচীন যুগের কথা 


পনুবে" ইতিহাস রাজা, রাজবংশ এবং তাদের যুদ্ের জয়-পরাজয়ের 
কাহনী নিয়ে তৈরী হতো। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ্ীতহাসকদের কাছে . 
শছল অজ্ঞাত ও অবহোলিত । কিন্তু বর্তমানে কেবলমাত্র মানবজাতির রাজনোতিক 
ঘববরণই যথেছ্ট নয়, অর্থনৌতিক জীবন এবং সমাজ সংস্কৃতিও ইতিহাসের 
[বিষয়বন্তু ৷ 

ইতিহাসের কাজ হল সত্যানুসম্ধান। ইতিহাস আমাদের শুধু তথ্যই 
পাঁরবেশনে করে তা'নয় ইতিহাস থেকে আমরা নাীঁতিশিক্ষাও লাভ করি। তাই 
নীতিবোধের জন্য আমাদের ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন । ইতিহাস আমাদের 
রাজনীতি শিক্ষা দেয় ।, ইতিহাস পড়লে আমাদের কল্পনা, দ্মাতি ও [বিচার 
ক্ষমতারও বাদ্ধি ঘটে । 

এই পৃথিবাঁর বয়েস বহু কোটি বছর । মানুষের জন্ম হয়েছে কয়েক লক্ষ 
বছর আগে ॥ আদম মানুষকে কেউ দেখোন-_-তবে ক করে আদিম মানুষের 
কথা জানা যায়? তোমাদের কারো কারো বাড়ীতে 6০/৬০ বছর আগেকার ছবি 
প্রাচীন হাঁতহাসের আছে! যাঁরা বড় লোক তাঁরা অনেক, সময় সখ করে 
উদ পঢর্ব'প:রুষদের ছাঁব একে রাখতেন । সে সময়কার জামা- 

কাপড়, আসবাবপন্র অলংকার কিছুই এখনকার মত দেখতে 

নয় ৷ কিন্তু এইসব ছাঁব থেকে তখনকার দিনের জীবনযাত্রার কথা খানিকটা 
বুঝতে পারা যার । সে সময় যাদের লেখা চিঠিপত্র বা ডায়েরী আছে তাদের 
'সম্বন্ধে আরো বেশী খবর জানবার সুবিধে হয়। প্রাচীনযুগের ধ্বংসাবশেষ, 
“শিলালিপি ও মুদ্রা দেখলে, সাহিত্য বা ধর্মগ্রন্থ আলোচনা করলে আমরা সেই 
যুগের ইতিহাস ও জীবনযান্রা সম্বন্ধে জানতে পারি । এগ্‌লিই হলো প্রাচীন 
ইতিহাস রচনার মুল উপাদান । 

সেই আঁদময;গে মানুষের ব্যবহার করা জিনিষপত্র দেখে সেই যুগের 
মান[ষের জীবনযান্রা প্রণালী কেমন ছিল তা জানা যায়। মাটির নীচে যে সব 
জিনিস বহুকাল যাবত মান,যের অগোচরে ছিল, প্রত্বতত্বাবদদের চেষ্টার সে 
সব আবিস্কৃত হয়েছে। পৃথিবাঁর বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ধান 
ও খননের ফলে আবিস্কৃত হয়েছে কত পল্লী ও নগরের 
ধ্রংসাবশেষ_কত বাড়ী, পথঘাট, প্রাসাদ, মান্দর, ভুন্তাবশেষ, মনোরম সদ্য 
পানর, মুর্তি, বিস্ময়কর সব চি, অলংকার, হাতিয়ার, যণ্রপাতি ইত্যাদি ৷ 
পবতিগ্যহার দেওয়ালে আঁকা প;রাকালের জীবজন্তু ও শিকারের অনেক ছবিও 


প্রত্বতাত্মক উপাদান 


ইতিহাসের লক্ষ্য ৩ 


আঁবচ্কৃত হয়েছে । এগঠীলই হলো প্রস্নতাত্মক উপাদান। তবে এসব জানিস 
হতে ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া কঠিন। তাই আমাদের অতীতকালের জ্ঞান 
সম্পূর্ণতা লাভ করেনি । এজন্য যত 
“দন কাটছে ততই নতুন নতুন তথ্য 
'আঁবস্কৃত হচ্ছে । তাই পাঁণ্ডতেরা এসব 
জানিস দেখে অনুমান করে প্রায় সাঠক 
বলে দিতে পারেন সেগযাল কোন্‌ 
'যূগের। তাঁদের সেই তথ্যের উপর 
শনভর করছে অতাঁতকাল সম্বন্ধে মাটি খোঁড়ার যন্দ_আঁদম যুগ 
আমাদের সমন্ত জ্ঞান ও ধারণা । 


আর একদল পাঁম্ডত (ন;তত্বাবদগণ) মানুষের উৎপত্তি ও এর ক্র্মাববর্তনের 
চর্চা করে মানুষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পেরেছেন । . তাঁরা পথবীর 


সুক্ষন ধারালো অস্ত্র-আঁদম যুগ 
নানা জায়গার মানুষের দেহগঠনের বোঁশষ্ট্য, মানুষের আচার ব্যবহার এবং 
তাদের সমাজের রুপ কেমন ছল, তা গবেষণা করে ইতিহাস রচনায় সাহায্য 
করেছেন । 
ফাঁসল বা জীবাশম হলো পথবীর শিলাভ্ভরে সংরাক্ষত অতীতের কোনো 
উদ্ভিদ বা প্রাণীর অবাশষ্ট বা ছাপ । মাটির তলা থেকে তাদের পায়ের ছাপ, 
হাড়, কতকাল, ম্যামথের সম্পূর্ণ শব পাওয়া গিয়েছে। 
JD এসব থেকে আমরা অতীতকালের অনেক তথ্য জানতে 
পেরোঁছ। 
আমাদের দেশের এবং আরও অনেক দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কথা পাথরের 
গায়ের লেখা থেকে জানতে পারা যায় । অনেকাঁদন স্থায়ী হবে বলে রাজারা 


৪ প্রাচীন যুগের -কথা 


নিজেদের যুদ্ধ বিগ্রহ: ও বীরত্বের কথা এভাবে লিখে রাখতে ভালবাসতেন ৮ 
পাথরের গায়ে লেখা হতো বলে এসব লেখাকে শিলালিপি 
বলা হয়। আবার পাথর ও ধাতুর ফলকে খোদাই করে 

লেখা হতো বলে একে উৎকীর্ণ 'লাপও বলা হয়। সব সময় যে পাথরের, 

গায়ে কেবল যুদ্ধ বিগুহের কথা লেখা হতো তা নয় আমাদের দেশের সম্রাট 
অশোক প্রজাদের মঙ্গলের জন্য অনেক ধর্মউপদেশ ও রাজ্যগাসনের 

কথা খোদাই করে রেখোঁছলেন। এছাড়া মিশরের দেবতার মন্দিরের গায়ে ও 

পাথরের উপর খোদাই করা কিছু লেখা পাওয়া চিয়েছে। ব্যাবিলনের পাথর ও 

মাটির ফলকের উপর, আরবে পশুর চামড়ার উপর এবং সিন্ধু উপত্যকায় তামার 

পাত্র ও সীলমোহরের উপর খোদাই করা নানা ধরণের লেখার নিদর্শন. পাওয়া 
গিয়েছে। - 

প্রাচীন মাদ্রা থেকেও অনেক ইতিহাস-সংপা্কত. মুল্যবান তথ্য উদ্ধার 

করা হয়েছে । মদদ্রাগঃলির উপর রাজার মুত, রাজত্বের তারিখ কিংবা অন্য কিছ 

হা লেখা থাকতো । সেই সব ছাপ দেখে কোন্‌ রাজা কতাঁদন 
রাজত্ব করেন তা জানা বায় । যেমন কুষাণ বংশীয় রাজা 
বিমকদংফসের মুদ্রায় শিবের মতি আঁকা রয়েছে এবং তাতে লেখা রয়েছে বম- 


প্রাচীন গঢ়ক মুদ্রা কাঁণচ্কের মুদা 
কদ্যাঁফস শিবের ভন্ত। ভারতে বিদেশ থেকে আগত গ্রীক, কুষাণ, শক প্রভৃতি 
জাতিগঠুলির সম্বন্ধে জানার র্যাপারে মুদ্রা খুব সাহায্য করেছে। 
লিখতে শেখার পর থেকেই মানুষ গ্রন্ছ রচনা করতে শর করে। মদ্রাযল্ল 
তখনও আবিস্কিত হয়নি । তাই এই সব ্রন্ছের অনুলিপি তৈরী হতো 
নানা জিনিসের উপর-_যেমন তালপাতা, ভোজপাতা, পোড়ামাটির ফলক, চামড়া, 


ইতিহাসের লক্ষ্য 


ইত্যাদিতে ৷ ভারতবর্ষে গাছের ছাল*তালপাতা ; সুমের ও ব্যাবলনে পোড়ামাটির 
ফলকে ; চনে বাঁশের সরু ফাল ও মিশরে প্যাঁপরাস নামে 
একরকম উদ্ভদ' লেখার উপাদান [হসেবে ব্যবহৃত হতো । 
এদের বেশ ছু? অংশ নষ্ট হয়েছে পোকামাকড়ের উৎপাতে, আগুনে ও জলে । তা 
সত্বেও নশর-ব্যাবলনের ধর্ম সাহত্য, গ্রীক কাব হোমারের ইলিয়াড ও ওাঁডাঁস, 
রোমান কাঁব ভাঁন্লের ইনিড, ভারতের বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভ।রত প্রভৃতি 
প্রাচীন ধমগি:ন্হ আজও টিকে আছে । এসব প্রাচীন গলগল ইতিহাসের অত্যন্ত 
মূল্যবান উপাদান। এগাীল থেকেই পাঁথবীর বাভিন্ন দেশের ধর্ম, আচার 
ব্যবহার ও সামাজক রণীতনাীতর কথা জানা যায়। 
প্রাচীনকালের এঁতহাসিকদের মধ্যে হেরোডোটাস, থ7ীসডাইডেস, টলেমী, 

সু-মা-কয়েন, লিভি প্রভূত বিখ্যাত । তাঁদের লেখা থেকে তাদের সমসামায়ক 
কালের' অনেক ইতিহাস জানা যায় । ভারতবর্ষে প্রাচীনযুগে 
বহু বিদেশী আসেন। গ্রীকদৃত মেগাস্হোনস-এর লেখা 
‘ইণ্ডিকা’ থেকে ও চৈনিক পাঁরব্রাজক ফা-হয়েন এবং হউয়েন সাং-এর রচনা 
থেকে তশাদের সময়কার ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক জ্ঞান আহরণ করা যায়। 

. প্রাচীনযুগের ইতিহাসের উপাদান অনুসন্ধানের কাজ এখনও চলছে। 
ভাঁবধাতে হয়তো এমন সব তথা পাওয়া যাবে যার ফলে প্রাচীনয;গের সঠিক 
ইতিহাস রচনা আরও সহজ ও ননর্ভু'ল হবে । 


সাঁহত্য ও ধৰ্ম গ্রহ 


এঁতহাসিক বিবরণ 


অনুশীলনী 
{বিষয়াঁভাঁত্তক প্রশ্ন £ 
(১) হীতিহাস পাঠের সার্থকতা ক? 
(২) ‘ক উপায়ে প্রাচীন ইতিহাস জানা যায় সংক্ষেপে বল। 


(৩) অতীতকালে মানুষের ব্যবহারের {জানিসপত্র {কিভাবে আবিস্কৃত 


হয়েছে? 
সংাক্ষপ্ত উত্তর দাও ৪. 
(ক) মাঁট খ':ড়ে ক ক জানস খ' জে পাওয়া গিয়েছে? 
(খ) প্রাচীন মাদ্রা কিভাবে অতীত ইাঁতহাস জানতে সাহায্য করেছে ? 
(গ) শিলালীপ ক? কে কি উদ্যেশ্য ওগ্যাল রেখে গেছেন? ফাঁসল 


কাকে বলে ? 


৬ প্রাচীন যুগের কথা 

(ঘ) আমাদের দেশের করেকটি প্রাচীন পূশাথর নাম কর। এসব পথ 
থেকে ক জানা যায় ? 

() প্রাচীনকালের কয়েকজন বিখ্যাত এীতহাসিকের নাম কর । 

শুন্যপ্থান পুরণ কর ৪ 

(ক) মানব সমাজের অতাঁত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জানতে গেলে _- ছাড়া 
গাঁত নেই। 

(খ) গনীকদত মেগাস্থোনসের লেখা __ থেকে তৎকালীন , ভারতবর্ষ 
সম্পকে অনেকে জ্ঞান আহরণ করা যায় । 

(গ) হোমারের __ ও --, ভাঁজলের _ আজও 1টকে আছে । 

শুদ্ধ উত্তরার নীচে / এই চু দাও । 

(১) প্রকত নিজের থেকে মানুষকে অল্নবস্ঘ্ জোগায়ান _- হা/না 

(২) ক্ষুধার্ত মানুষের বাঁচার চেষ্টার কাহনী ইতিহাসের বষয়বস্তু __ 


হানা 
(৩) পাথরের গায়ে আদেশ  উতবকীণ' করেছেন _ সম্রাট অশোক | 


চন্দ্রগপ্ত/হোমার 
(৪) প্রাচীনমদূদ্রা থেকে অনেক সময় হীতহাস সম্পকাঁর মুল্যবান তথ্য 
উদ্ধার করা যায় __হণযা/না ৷ 


টীকা লিখ ৪ 


(১) ফাঁসল (২) এঁতহাসিক বিবরণ (৩) শিলালিপি (৪) প্রাচীন মদ্রঃ 
(6) প্রত্মতাত্মক উপাদান . 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
আদিম ম্বানুঘ ও তান ভ্রঘবিকাশ 


সঘ্টির আদতে মানুষ কেন কোনো জীবেরই পাঁথবীতে বাস করা সম্ভব 
বল না। এখন থেকে প্রায় একশ’ কোটি বছর আগে পাথবীতে প্রথম প্রাণের 
সঞ্চার হয়োছিল ৷ শ্যাওলার মতো এককোষা জীব থেকে ক্মবিকাশের ফলে একদা, 
পুথিবীতে উদ্ভিদ, মাছ, পোকামাকড়, সরীস্‌প, পাঁখ ও পশুর জন্ম হয়। 
লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেলো । স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে ব্রমাঁবকাশের 
ফলে উদ্ভব হলো বানর জাতীয় প্রাণীর । তারপরও কত লাখ বছর যে কেটে: 
গেল কে জানে ! এখন থেকে মাত্র কয়েক লাখ বছর আগে ব্রমাঁবকাশের ফলে: 
উদ্ভব হলো গাঁরলা ও শিম্পাঁঞ্জর মতো প্রাণীর__আর সবশেষে মানুষের । 
এইসব আদম মানুষের কপাল ছিল ঢাল:, চোখের ওপরে ভূরুর অংশ ছিল 
সোজা ও আলের মতো উ*£, চোয়াল বেশ বড়ো, ঘাড় প্রায় 
আদিম মানুষের চেহারা 
ছিলই না, মান্তিচ্কের কোটর ছিল ছোট, আর হাটুর কাছের 
হাড় ছিল বশকা। 
এদের চোয়াল খুব বড় হওয়ায় এরা সম্ভতঃ আমাদের মতো কথা বলতে 
পারতো না। হাটুর কাছে এদের পায়ের হাড় বাকা থাকায় এরা সামনের দিকে, 
ঝুকে পা টেনে চলতো ৷ এদের মাঁন্তদক বেশ ছোট হওয়ায় এদের ব্‌দ্ধি'ঞ্ত 
কল্পনাশীন্তর বিকাশ আমাদের চেয়ে কম ছিল । 
এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভগভে গভীর, 
মান্তকাস্তরে আদম মানুষের বহু মাথার খাল, হাড়ের ফাঁসল বা জাঁবাশ্ম' 
পাওয়া গিয়েছে । এসব মাথার খুলি ও হাড়গুলির টুকরো জোড়া লাগিয়ে 
পান্ডতেরা বুঝেছেন, এসব আদম মানুষ আমাদের মত মানুষ এবং গরিলা ও, 
শিম্পাঞ্জীর মাঝামাঝি কয়েকটি স্তরে ছিল। 
কোন্‌ পথ বেয়ে মানুষ বর্তমান আকৃতি ধারণ করেছে, সে এক বচন 
কাহিনী ॥ মানুষের কাছাকাছি চেহারার যে জীবের সঙ্গে আমাদের গারচয় 
ঘটে তার নাম “অসট্রালো পিথেকাস’ বা 'দাঁক্ষণণ 
বনমান;ষ’ | অস্রালো ?পিথেকাসের পর উল্লেখ করা যায় 
এক প্রকার প্রাণীর, যাদের প্রায় মানুষ আখ্যা দেওয়া যায় । এদের বলা হয় 
ণপথেকান্থঃপাস । িথেকানথপাসকে প্রথমে পাওয়া গিয়েছে যবদ্বীপে । 
সেজন্য সে ‘জাভা মানুষ’ নামে সাধারণ মানুষের কাছে বেশী পাঁরাচত। পাচ 
লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত এই ধরণের মানুষকে পাথবীর বুকে পাওয়া যেতো ॥ 


জাভা মানুষ 


৮ - প্রাচীন' যুগের কথা' 

জাভা মানুষের পরেই যে শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আমাদের পরিচয় 
পি ঘটে তার নাম ণসনান্থুপাদ”। এই মানুষের হাড়গোড় 
পাওয়া গিয়েছে চাঁনের রাজধানী পাঁকং শহরের 
কিছ:দুরে সোকোতিয়েনের এক গুহার মধ্যে। সেই কারণে 
পাণ্ডতেরা এর নামকরণ করেছেন পঁপাঁকং মাণধ্য'। এই পাকিং মানুষ 
আনুমানিক তিন লক্ষ বছর আগে পরুথবীর বুকে বিচরণ করতো । এরা 
তাদের কীর্ত'র চিহ্ন রেখে গিয়েছে গুহার মধ্যে। 
নানা ধরণের পাথরের হাতিয়ার । আর 
পাওয়া গিয়েছে পোড়া মাটি এবং ছাই- 
এর স্তূপ । এর থেকে প্রমাণিত হয় 
যে শপাঁকং মানুষ” আগুনের ব্যবহার 
শিখে ফেলেছিল । আগ;নের উপকারিতা 
গহাবাসী মান.য ভালই বুঝতে পেরে- 
ছিল । শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচতে 
এবং বন্য জন্তুকে দুরে রাখার কাজে 
সহায়ক হওয়ার জন্য আগুন অপাঁরহার্য 
হয়ে উঠোঁছল। ক্রমশঃ আগুনের 
] সাহায্যে সে কাঁচা মাংস পড়িয়ে খেতে শিখোছল।, 
পু প্রাচীন মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে 
আধুনিক হলো জামণনার ও মধ্য এশিয়ার 
নিয়েডারখাল মান্য ও ফরাসী দেশের 

কোমোনিয়েশ মানুষ। 
খাদ্য সংগ্রহকারী মানুষ £ এই সময়ের 
শাণন্য ক্ষুধা মেটানোর জন্য খেতো বনের 
ফল-ম:ল, মেয়েরা সংগ্রহ করে আনতো 
চোর, বাদাম ও ব্‌নো ঘাসের দানা । 
বিভিন্ন জন্তুর মাংসও ছিল এদের "প্রিয় 
অরুচি ছিল না। এরা কিন্তু 
তাই ক্ষুধা মেটানোর জন্য বনজ 


এই গুহার পাওয়া গিয়েছে 


নিয়ে্ডারখাল মান্য 
খাদ্য এমনাক মানুষের মাংসেও এদের 
কোন: ফসল উৎপন্ন: করতে পারতো না। 


আদিম মানুষ-ও-তার ক্রমবিকাশ ১. 


যে যুগে মানুষ পাথরের অস্ত্র দিয়ে কাজ চালাতো সে ষুগকে প্রন্তর যুগ বলে। 
মানষ সভ্য হবার ঠিক আগের অবস্থাকে পণ্ডিতরা প্রস্তর যুগ বলেন ॥ প্রস্তর 
_.. যুগের আরম্ভ অন্ততঃ ৫০,০০০ বছর পূর্বে শুরু হয় এবং 
৫০০০ বছর আগে তার শেষ ৷ এই দীঘ ৪৫০০০ বছর প্রস্তর 
যুগ চলোছিল। ক্রমে ক্রমে এসময়ে মানুষের জীবনে অনেক উন্নীত ও পরিবর্তন 


পুরাতন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও অস্ত্র 


হয়েছে । তাই প্রস্তর যৃগকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে__প.ুরাতন প্রস্তর ৷" 
যুগ ও নতুন প্রস্তর যুগ । প্‌রাতন প্রস্তর যুগে মানুষ পাথরের অস্বশদ্ন তৈরী 
করতে শু্ু করে । অবশ্য এই অস্ত্রগীল ছিল ভাঙ্গা পাথরের 
-প্রাঠীন প্রস্তর যুগ রর 
সামিল । এইসব অন্ত্ৰ নিয়েই-মাননুষ দল-বে'ধে শিকার 
করতো ৷ শিকার.ও -বন্যজন্তুর আক্রমণ হতে-আত্মরক্ষার জন্য মানহ্ষ পাথরের'যে 
সব.অদ্রশস্ব্র্যবহার করতো, তা নিতান্তই বিশেষত্হীঁন ছিল৷ ৷ ভারী পাথুরে 
হাতুড়ি আঘাতে ভেঙ্গে পাথরের টুকরো দিয়ে “তৈরী করা-হতো ছার এবং?" 
কুঠার জাতীয় অস্ত, বর্শার : অগ্রভাগ” গদা ইত্যাদি! এইসব : হাতিয়ার 
কাছাকাছি জায়গা হতে ব্যবহার করা হতো । এইসব হাতিয়ার ব্যবহারের 
জন্য হক বল' ও মনের সাহস দঃরেরই প্রয়োজন ছিল বেশী । এই সব 
অন্দ্রশদ্ত্র নিয়ে তারা- দল. বেধে শিকার করতো, মাছ 
ভজ ধরতো।. পুরুষেরা পশু শিকার ও মাছ ধরতো এবং 
মেয়েরা বনের ফলমূল সংগ্রহ ও সন্তান: পালন করতো । এই শিকারী জীবনে 
মানাষের প্রধান খাদ্য: পশুর মাংস আর পশুর চামড়া" হলো তার শীতের 
পোয়াক৭।- খাদ্যের সন্ধানে ৷ তারা বিভিন্ন: অঞ্চলে ঘরে বেড়াতো কারণ খাদ্য, 


-সংগ্রহই ছিল তাদের একমাত্র বাত ॥ 


১০ প্রাচীন যুগের কথা 


মানদষ তখনও চাষবাস বা পশুকে পোষ মানাতে শেখোন। মানুষ এই সময় 
হতেই শীতে আশ্রয় নিতো পাহাড়ের গুহায় আর গরমের সময় অস্ত্রের সাহাযেঃ 
গাছের ডাল বা বাঁশ কেটে অথবা নানা জাতীয় গাছ দিয়ে ঘর তৈরী করতো । 
কষ, পশুপালন অথবা খাদ্য উৎপাদন রীতির সঙ্গে তাদের কোনো পাঁরচয়ই 
{ছল না। ধাতুর ব্যবহারও তাদের কাছে ছল অজানা । 
প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষ গুহা কিংবা গাছ পাতার ছাউনি তৈরী করে 
থাকতো । এসব গুহায় লাল, সাদা, কালো রঙের আঁকা ছাব দেখতে পাওয়া 
গয়েছে। ফ্রান্সের লা মুথ ও পেয়ার-নন-পেয়ার গুহায় 
ও স্পেনদেশে আল্তামিরার গুহায় নানান ধরণের শিকার 
ও নাচের ছাব আছে । এই সব গ,হাচিত্রে দেখা যায় যে তারা বশণ দিয়ে হরিণ, 
বাইসন, গণ্ডার ও ম্যামথ 
শিকার করছে ভারতের 
মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত 
ণসঙ্গনপুর গ্রামের "গার 
গুহাতেও কিছ; কিছ 
প্রদ্তর যুগের আঁকা ছবি 
পাওয়া গিয়েছে । আলতামরার গুহাঁচত্র_ বরাহ 
প্রাচীন প্রস্তর যদ্গের শেষাঁদকে প্রকৃত মানুষের উদ্ভব হয়োছিল। এদের 
মাস্তিছের কোটর ছিল বড়, চোখের উপরের হাড় সোজা ও আলের মত উ'চ 
ছিল না; আর চোয়াল আদিম মানযের তুলনায় ছোট ছিল । হাটুর কাছের 
পায়ের হাড় সোজা আর উাঁচু বুক বেশ স্পদ্ট ছিল। মাঁদ্তজ্ক বড়. 
হওয়ায় এদের যথেষ্ট বদ্ধ ও কঙপনা শর্ত ছিল। চোয়াল ছোট হওয়ায় এরা 
বেশ স্পষ্টভাবে কথাবাতণ বলতে পারতো । পায়ের হাড় 


সোজা হওয়ায় এরা খাড়া হয়ে হাঁটতে পারতো । প্রাচীন 
প্রস্তর যুগের অবসান হয়োঁছল এখন থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে। 


হয়েছিলো এক নতুন যুগ-.. ভারতে সেই নতুন যুগের 
বেলঃচস্তানে ( বর্তমান পাঁকিদ্তান ) ও দাক্ষিণ ভারতে 
বছর পরাক্ষা করে সেই মানুষ পাথরের হাতিয়ার 
মসণ ও স্তীক্ষ[ করে তুললো । পাথর খণ্ডে 
জ;ুড়ে নানারকম অস্ত তৈরী করতে লাগলো । 


গুহাচতর 


নতুন প্রস্তর যা 


শুরঃ 
নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে 
! এইযুগে বছরের পর 
ও অস্তগযলকে ছোট, 
ছে'দা করে তাতে কাঠের হাতল, 
কাঠের মাথায় পাথর জ,ড়ে তৈরী 


আদিম মানূষ ও তার ক্রমাবকাশ ১৯ 


করলো ধারালো তীর, বর্শা ; আগে যা খোন্তা ছিল, এখন তা হয়ে উঠলো কুড়নল, 
শিড়ানর যন্ত্র। পাথরকে কেবল ধারালোই করলোনা তাতে দাঁতের মত 


নতুন প্রদ্তর যুগের হাতিয়ার ও অন্ত 

খাঁজ কেটে কাদ্তের মত হাতিয়ার বানালো । গছদ্রু করতে শেখায় তারা হাড় দিয়ে 
স:চের মত জানস তৈরী করলো | এরাও কিন্ত, ধাতর হায়ার ও অস্ত্র 
তৈরী করতে তখনও শেখোঁন। পান্ডতেরা তাই এই যূগটার নাম দিয়েছেন 
নতুন প্রদ্তর যুগ ॥ 

নতুন নতুন পাথরের মসণ হাঁতয়ার ও সরঞ্জাম তৈরী করার সঙ্গে, এই 
যুগের মানুষ আর একাঁট নতুন (জানন ?শখলো; তা’ হলো পশদপালন। ক 
করে বন্য পশহ বন্দী করে তাকে পোষ মানাতে হয় সে কৌশলও তারা বের 
করলো। মানুষের পোষ মানা প্রথম জীব হল কুকুর। তারপর বশ মানে 
ছাগল, ভেড়া, গর;, ঘোড়া প্রভাত তৃণভোজা পশু । এই 
গৃহপালিত পশুর দল মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করতে 
থাকে৷ 'বাভন্ন জন্তু শিকারে কুকুর ছল তার প্রভুর সহায়ক । অন্য কোনো খাদ্য 
না পাওয়া গেলে এই গৃহপালত পশুদের মাংস খেয়েই মানুষ তার ক্ষুধা 
মেটাতো ৷ ছাগল, গর: প্রভৃতি প্রাণী ভোগাতো দুধ আর সেই সঙ্গে সংগৃহীত, 
হতে লাগলো পশুর চামড়া ও পশম । 

এর পরেই এল মানুষের জীবনে এক দবরাট পাঁরবর্তন ॥ আমরা ইতি- 
পূবেই জেনো প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রথম {দিকে মানুষ বনের ফলমুল যা; 
পেতো তা-ই খেতো ৷ জীবজন্তঃ মেরে তার কাঁচা মাংন খেতে তারা অভ্যন্ত ছল ।. 
পরে আগুন জ্বালাতে শিখে তারা মাংস ঝলসে 'নয়ে খেতে শিখলো । নতুন 
প্রদ্তর যুগে মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করার পাঁরবর্তে নিজেরাই তা উৎপাদন করতে 

{শিখলো । মানব সভ্যতার ইাঁতহাসে তা এক গৌরব জনক. 


বিপ্লব! একাঁদন মানুষ একটি ফল খেয়ে তার আঁটি 
গুহার বাইরে ফেলে দিলো ৷ তখন ছল বর্ষাকাল। কয়েকাঁদন প্র দেখা গেলো 
আঁটিটির ভেতর 'দিয়ে একটা চারাগাছ বৌরয়েছে। মান্য অবাক হয়ে সেই: 


পশুপালন 


খাদ্য উৎপাদক 


৯২ প্রাচীন যুগের কথা 


চারাগাছটি দেখতে লাগলো । ক্রমে ক্রমে সেই চারাগাছ বড় হতে লাগলো এবং তাতে 
ফল ধরলো । মানুষ জানলো বাঁজ প':তলে গাছ হয় । এভাবে কীষকাজের সন্রপাত 
‘ঘটলো | নতুন প্রস্তরষূগের মানুষেরা ইচ্ছেমত শস্য জন্মাবার জন্য চাষ আবাদ 
আরন্ভ করলো-এবং গম, যব, ধান ও নানারকম কলাই ও শাকসাঁব্জ উৎপাদন 
করতে িখলো॥. পাথরের কোদাল-শাবল দিয়ে জাম. চাষ করে মানুষ 
“নানারকম শস্য ফলাতে লাগলো! কিন্তু একই জাঁমতে বারবার ফসল জন্মাবার 
পর জমির উর্বরতা কমে গেলো ; ফলে ফলনও কম হলো । তখন মানুষ বেশী 
পরিমাণে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য অন্য জায়গায় সরে যেতে লাগলো । 
শেষে নদী বা জলাশয়ের ধারে চাষ আবাদ শুর; হলো। প্রাত বছর 
“বন্যার ফলে জামির উপর পালমাট পড়ায় জামর উর্বরতা শান্ত বাদ্ধ পেলো ৷ 
মানুষ তখন বুঝতে পারলো যে পাঁলমাটি জামর উৎপাদন 
১: শান্ত বাড়ার । ইতিমধ্যে তারা জেনোছলো গোবরে বীজ 


দিলে তাড়াতাঁড় গাছ- জন্মায় ॥ এর পর থেকেই ধীরে ধারে জাঁমতে.সার 
দেওয়া প্রথার প্রচলন হয় । 


পঠথবীর কোথায় প্রথম চাষ আবাদ প্রথম শুর; হয় তা সঠিক ভাবে জানা” 
যায়নি । তবে অনেকে মনে করেন যে বর্তমান কালের থাইল্যান্ড, আরবদেশের 
সীমান্তের জলাধারে ও পারস্যের কোনো কোনো অঞ্চলে চাষ আবাদ প্রথম শুরু 
হয়। প্রাচ!নযুগের ধবংসদতুপের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে তখনকার মানুষের 
ব্যবহৃত কাঠের লাঙ্গল এবং নিড়ান যন্ত্র । 

প্রাচান'প্রন্তর যুগে মান;ষ ছিল গুহাবাসা, নতুন প্রন্তরযুগে মানূষ হলো 
গৃহবাসী ৷ মান:ষ যখন কাঁষাবদ্যা আরত্তে আনলো.তখন থেকেই তাকে ত্যাগ 

করতে হলো যাযাবর বৃত্তি । যেখানে চাষ সেখানেই 

বসবাস: গড়ে উঠলো বসবাসের জন্য গড়ে তুললো 
ঘরবাড়ী। সেকালের ঘরবাড়ী সাধারণতঃ নলখাগড়া, ডালপালা_আর কাদা 
দিরে তৈরী হতো! কিছুকাল পর এই বরবাড়ী যখন ভেঙে পড়তো তখন 
‘তারই ধ্ৰংসের উপর আবার নতুন করে ঘর তোলা হতো । এইভাবে আবর্জনা 
জমে জমে একাঁটি ছোটখাটো টিলা গড়ে উঠভো । গ্রীসের উপকূল, তুরস্ক ও 
ইরাণের উপত্যকায় এবং [সিরিয়ার এই রকম 
গিয়েছে ৷ ঘরবাড়ী আবার পাথর দিয়েও তৈরী 
শেষের মধ্যে পাথরের সি কাঁপকল, 


প্বরবাড়া 


অসংখ্য টিলার সন্ধান পাগুরা 
হতো । এই যুগের ধ্বংসাব- 
ভারোত্তলন দন্ড ও কব্জা পাওয়া গিয়েছে । 
কাঁপকল ও চাকার সাহায্যে বড় বড় পাথরের খণ্ড একস্থান থেকে অন্যন্থানে 
“নয়ে যাওয়া সম্ভব হতো । এভাবেই নানাস্থানে পাথরের ঘরবাড়ী তৈরী হতো। 
শরও হিং পশন্র আরমগ থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানচুষ “ঘরের চারদিকে 
এরে থরে পাথর গাজিয়ে তৈরী করতো দেওয়াল । 


( 


আদিম মানুষও তার ক্রমারকাশ ১৩" 
কখনও হুদের মধ্যে খু'াট প:'তে তার ওপর বাড়ী তৈরী হতো । প্রায় ১০০ 


“বছর আগে সুইজারল্যাণ্ডে একট হদের জল শঢকিয়ে যাওয়ায় এইরকম অনেক- 


গল ব্যাঁড়র সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। 


চাষের ফসল ঘরে তুলে রাখতে চাই পান্র। আবার জল ধরে রাখা, রান্না- 
বান্না করবার বা খাবার দাবার জন্যও চাই পান্র। পাথর খুজে বা চামড়া 
দিয়ে এইসব পানর তৈরী করতে অনেক অসুবিধে ছিল । এই 
তাগিদ থেকেও তারা একাঁদন মাটি দিয়ে পান্র তৈরী করবার 
কৌশল রপ্ত করলো । রোদে শুকিয়ে এবং আগুনে পঢ়াঁড়য়ে নিলে মাটির পানর 
জলও শষ নেরনা আবার বঞ্টতেও গলে যার না। তারা তাই মাটির তালকে 
জল য়ে নরম করে নিয়ে হাত দিয়ে পাকিয়ে পা?করে নানা ধরণের বাসনপন্র তৈরী 
করতে শিখলো । তারপর সেগুলিকে রোদেশাকয়ে পুড়িয়ে নিতে লাগলো। এতেও 
কিন্তু অনেক, সময় লাগে।' তাই বান খাটিয়ে তারা একাদিন কুমোরের চাক 
তৈরী করলো ।,ঘুরন্ত চাকের কেন্দ্রে একতাল কাদা ফেলে সহজে এবং দ্রুত তালে 
তাকে ইচ্ছেমত রূপ দেওয়া গেলো । এগুলি হলো আগের তুলনায় অনেক নথ 
এনং অনেক কম সময়ে গ্রদ্তুত। প্রথমে এই ধরণের পান্র মস্‌ণভাবে তৈরা হতো 
না। পরে উন্নত কৌশলের সাহায্যে মাটির তৈরী মস পান্রের গায়ে ফ:টিয়ে 
'তোলা হতো নানাধরণের সংক্ষ্ন সক্ষম সুন্দর কারুকাজ ॥ এই কাজে দৈহিক 
শান্তর তেমন প্ররোজন হতো না । 


নতুন প্রস্তুর যুগের শেষের দিকে বয়ন বিদ্যার আবিস্কার হয়। আদিমযুগের 
প্রথমপর্বে' মানুষ শীত ও রোদ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মরা প্রাণীর ছাল 'দিয়ে 
তৈরী করতো তাদের পোষাক ! ক্রমশঃ সে ঘাস, শেকড় এবং, 
শর লোম থেকে সুতো তৈরী করার কৌশল. আয়ত্ত করলো 
এবং সেই সনতো 'দিরে বুনতে শিখলো কাপড়, মাছ ধরার জাল । অনুমান করা 
যায় যে কাপড় বোনার জনা নতুন প্রস্তর যুগের মানুষকে টাকু ও তাঁত উদ্ভাবন 
করতে হয়েছিল । পণ্ডিতদের ধারণা মধ্যপ্রাচ্যে বোনা কাপড়ের প্রথম জন্ম হয় । 
আমাদের দেশে সন্ধুবাসীরা আনুমানিক খতীষ্টপনুরব ৩০০০ অব্দের কিছ পরে 
তুলোর চাষ আরম্ভ করে । একই সময়ে পারস্যেও পশম বদ্বের ব্যবহার শুরু 


হয়। 


মৃখাশজ্প 


বয়নশিল্প 


পশ;কে পোষ মানাবার পা মানুষ বলদ আর গাধার পিঠে চাপিয়ে: 


১৪ প্রাচীন যুগের কথা 


দিতো মালপত্তর । বুদিধ করে নিজেও তাদের উপর চেপে বসে এক জায়গা 
থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করতো । পরে তারা 
আবছ্কার করলো চাকার গাড়ী। বলদ টানা এই সব গাড়ীর 
চাকা প্রথমে ছিল নরেট। চাকা ঘোরাবার ব্যবস্থা ছিল না। অনেক 
"পরে মানুষ চাকা ঘোরাবার কৌশল বের করোছল। পশ্চিম এশয়া ও মিশরে 
‘মোট বওয়ার কাজে গাধার ব্যবহার ছিল খুব বেশী। তারপর উট ও 
ঘোড়াকে এই কাজে লাগানো হয়। নদীপথে চলার জন্য গাছের গ'যাঁড় 
থেকে প্রদ্তুত শাল্‌তি জাতীয় সরু ডোঙ্গা এবং চামড়ার তৈরী চ্যাপ্টা 
গোলাকার জলযান ব্যবহূত হতো ৷ নল 'খাগড়া জাতীয় গাছের আঁট বেধে 


বা কাঠের পাশে কাঠ বে*ধে লোকে ভেলাও তৈরী করতে জানতো । 
নতুন প্রস্তরষগে চাষ আবাদ শুর: হওয়ায় মানূষকে এখন খাদ্যের 


সন্ধানে দূর দ:রান্তে দিনরাত ছুটোছাট করতে হয় না। এখন সে যাযাবরের 
জীবন ছেড়ে 'দয়ে স্থায়ীভাবে কীক্ষেত্রগুলির কাছে 
: বসবাস করতে থাকে। এইভাবে সণ্টি হয় পল্লী ৷ 
স্থায়ীভাবে একজায়গায় বাস করার ফলে গড়ে উঠে সমাজ ও সমাজবদ্ধজীবন। 
তাই বাঁচার তাগিদে মানুষ একে অপরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় । তাই 
দেখা যায় সেই যুগে ঘরবাড়ীগ্যাল পরস্পরের সঙ্গে রাস্তা দেয়ে যোগ করা 
ছিল ৷ বসবাস বা চাষের জন্য জঙ্গল সাফ, জল নকাশের নাল তৈরখ, বন্যা অথবা 
বন্য পশুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা--এ সবের জন] কয়েকটি পাঁরবারকে 
_ একসঙ্গে কাজ করতে হতো । এই সহযোগিতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় শুর 
হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জনা পাঁরখা তৈরীর ক্ষেত্রে । এভাবে মানুষের জীবনে 
শগ্থাত যখন আসে তখন এক অঞ্চলের বাঁসন্দারা নিজের নিজের ব্ান্ত 
অনুযায়ী ছোট ছোট গোণ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায়; তাদের মধ্যে কোনো কোনো 
গোষ্ঠী পোড়ামাটির কাজ করতো, কোনো কোনো গেচ্চীর কাজ ছিল বস্রের 
যোগান দেওয়া, কেউ কেউ বা পারিচয় দিতো শিকারণ রূপে । এভাবে এক 
এক গোষ্ঠী নিয়ে পত্তন হয় এক একটি গ্রামের । 
একই স্থানে দলবদ্ধভাবে দীর্ঘকাল বাস করায় এবং একযোগে কাজ 
করার এখন নিঞ্জেদের মধ্যে মনের ভাব ও আঁভন্রতার বিনিময়ের প্রয়োজন 
ঘটে। মনের ভাবে সংস্পঞ্টভাবে পরস্পরকে জানানোর জন্য 
সব কিছুরই ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়েছিল একটা না একটা 
শনদিণ্ট নাম বা শব্দের। এই সব নাম বা শব্দ দীর্ঘকাল ব্যবহার করায় 
সেগযলি স্থায়ী ও সবসিম্মত রুপ পায়। এভাবেই সৃষ্ট হয় ভাষার। 


পাঁর্বহন 


-সমাজবদ্ধজবন 


ভাষার উদ্ভব 


আদম মানুষ ও তার ক্রমাবকাশ ১৫ 


নতুন প্রস্তর যুগের মানুষ লক্ষ্য করলো প্রকীতর অনেক কিছুই তাদের 
শান্ত ও ব্যাদ্ধর বাইরে । প্রকীতির কোন কোন শান্ত তার বন্ধু আবার কেউ কেউ 
তার শন্রু। তারা দেখলো শস্য উৎপাদনের জন্য চাই বৃষ্টি ; 
দ্য অনেক কিছ: ধ্বংস করে দতে পারে ; আগুন সব 
কিছ; পযাঁড়য়ে দিতে পারে ; সর্ষের তাপ না পেলে ফল পাকে না । প্রকীতির এই 
সব শান্ত তাদের মনে ভয় ও বিস্ময় জাগয়ে তোলে । তাই প্রত্যেক শান্তর 
পেছনে তারা এক একজন দেবতা কল্পনা করে নেয় এবং তাদের তুণ্ট করার 
জনা পূজো করতে থাকে । এভাবে মানুষের ভয়, বিস্ময় ও অন্ধাব*বাসকে 
কেন্দ্র করে দেবতাদের জন্ম হয় । এভাবেই আদম ধর্মীব*বাসের সূচনা ঘটে । 
একে“বরবাদের ধারণা তখনও অনেক দুরে । সে যুগে মানুষ বিশ্বাস করতো যে 


মৃত্যু জীবনের উপর পরোপহীর ছেদ আনতে পারে না। তাই কোনো ব্যাক্তির 
মৃতু হলে সেই ব্যান্ত জীবতকালের যে সব জানস ব্যবহার করতো ( যেমন 
শসোর দানা, হাতিয়ার, অলংকার ইত্যাদি ) সেগ্ীল তার মৃতদেহের সঙ্গে সমাধিস্থ 
করা হতো ৷ সেষুগে মহর্তি পূজার প্রচলন ছিল না, কিন্ত প্রাকীতক শান্তর মধ্যে 
দেবত্ব আরোপের প্রথা ছিল। প্রথম যুগে মানুষের ভীন্তর প্রধান পান 
ছিলেন সূর্যদেবতা ; পরের যুগে প্রধান উপাস্যা হলেন শস্যের দেবী । 

{মশর, সায়া, ইরান, ভ.মধ্যসাগরীয় অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ 
এমন ক ইংলশ্ডেও নতুন প্রস্তরষুগের সমাজে মাটির 
তৈরী কিংবা পাথরের খোদাই করা এক দেবী মত পূজা 
করা হতো । একেই মাতৃকা দেবী বা উর্বরতার দেবী বলে মনে করা হয়। 

এইষুগের মানুষের সোন্দর্যবোধ বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে । 
শনজেদের শরীরে এরা রং মাখাতো এবং রং বেরঙের পাথর ও ঝিনুকের মালা 

এরা পরতো ৷ এই যুগের মানুষ মাটির পান তৈরী করে রং 

মাঁখয়ে তার উপর নক্সা আঁকতো ৷ পাথর ও হাড়ের 
উপর আঁকা জীবজন্তুর অনেক ছাঁব এই যুগে পাওয়া গিয়েছে । ধর্মীবমবাসের 
অঙ্গ হিসেবে এরা গুহার গায়ে রং, রন্ত আর চীর্ব ব্যবহার করে প্রাচীন কালের 
বুনো ষাঁড়, হরিণ, আঁতকায় হাতী, ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তুজানোয়ারের ছবি 
আঁকতো। শিকারের কাজ সহজ ও িরাপ্দ হবে ভেবে এদের যাদুকররা 
জানোয়ারের চামড়া গায়ে জাঁড়িয়ে হারণের শিং মাথায় এ'টে নাচতো 
কখনও কখনও এরা জানোয়ারের প্রাতিমার্ত তৈরী করে তাকে ঘরে সমবেত- 
ভাবে নাচতো আর প্রাতমর্তিতে বর্গাবদ্ধ করতো। 


খ্মবিশ্বাস 


৭ 


শিনপবোধ 


১৯৬ 


প্রাচীন যুগের কথা 


িষয়ৰ্ভাঁত্তক প্রশ্ন ঃ ? : 

(১) আদিম মানুষ বলতে কি বোঝ? এদের সঙ্গে খশাঁট মানুষের কি 
পার্থক্য ছিল? 

(২) পাঁকং মানুষ কাকে বলে? -গপাকিং মানুষের প্রধান কীর্তি কি? 

(৩) প্রস্তর যুগ বলতে কি বোঝ 2 

(৪) প্রাচীন প্রস্তর যুগের হাতিয়ারগরীল সম্বন্ধে বাজান লেখ । 

($) প্রাচীন প্রন্তরধুগের মানুষের জীবনধারা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ“ প্রবন্ধ লেখ 

(৬) নতুন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও অস্রশদ্ কেমন ছিল ? সেগুলি ক 
কাজে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হতো ? 

(৭) নতুন প্রন্তর যুগে কিভাবে কাষর আঁবৎকার হলো ? 

(৮) নতুন প্রস্তর যুগের ঘর বাড়ীর বর্ণনা কর । 

(৯) মৃখীশলপ কোন: যুগে কিভাবে উদ্ভাসত হয়োছল ? 

(১০) উৎপাঁদকা দেবদেবীর উপাসনা কিভাবে প্রচালত হয়? 

(১১) সমাজ জীবন গড়ে তোলার প্রয়োজন মানুষ কেন অনুভব করলো ? 

(১২) গুহার কোন কোন্‌ অঞ্চলে আবিস্কৃত হয়েছিল? গুহাত 


অশাকার উদ্দেশ্য ক ? 


(১৩) নতুন প্রস্তর যুগে মানুষের আদম ধমণীবধ্বাস কেমন ছিল? 

(১৪) উৎপাঁদিকা দেবদেবীর উপচসনা [ভাবে প্রচালত হয়? । 
সংাক্ষণ্ত উত্তর দাও £ 

(১) আদিম মানদুষেরা ভালভাবে কথা বলতে পারতো না কেন ? (২) আদিম 


মানুষেরা পা টেনে টেনে হ'াটতো কেন? (৩) প্রস্তর যুগ ক'ভাগে বিভত্ত ও. 


ক 


? (8) প্রাচীন প্রদ্তর যুগের মানুষেরা খাদ উৎপাদক ছিল না খাদ্য সংগ্রাহক 


ছিল বল। (৫) কুমোরের কাজে চাক ব্যহত হওয়ায় কি ক সুবিধে হয়োছল ? 


(৩) শুদ্ধ উত্তরটির নীচে / এই দাগ দাও ঃ 
(ক) “আদিম মানুষেরা পাথর ব্যবহার করতো কারণ-_তারা অন্য রাজ্য" 
আক্রমণ করার জনা/জীব জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন//নরামত 


১ খেলাধূলার জন্য 

(থে) গানৰ সব প্রথম আগুনের ব্যবহার শেখে ব্যাবলনে/মশর অঞ্চলে/ 
[পাকং অঞ্চলে ৷, 

(গ) প্রাগোতহাসিক কালের গ্‌হাচিত্র পাওয়া যায়-আলতামিরায়/অজ্রন্তায়/ 
ইলোরায় 


ঘে) বোনা কাপড়ের প্রথম জন্ম-_ভারতবষে মধ্য প্রাচ্যে/ইংলন্ডে 
(ও) 'পিথেকানথ-পাসকে বলা হয়__পাঁকং মান;ষ!জাভা'মানুষ | ভারতীয় 
মানুষ 
(6) পাঁকং মানুষ পীথবাঁতে বিচরণ করতো-_খন্টপূর্ব ৮ লক্ষ বছর 
আগে|খস্টপূব &লক্ষ বছর আগে/খন্টপুব“ ৩ লক্ষ বছর আগে ৮ 


তৃতীয় অধ্যায় 
তাত্রত্রোঞ্জ যুগ 


পাথর দিয়েই এতাঁদন মানুষ হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অদ্তশ্ তৈরী করতো । 


এএকাঁদন তারা দেখলো একরকম আকাঁরক পাথর অত্যাঁধক তাপে তরল হয়ে পড়েছে 


এবং পরে ঠাণ্ডা হরে কাঠন আকার ধারণ করেছে। এই পাথর হ'ল আসলে 
একরকম ধাতু যা তামা বা তাম নামে পাঁরচিত ৷ ৃ 
পথেরকে ইচ্ছেমত রূপ দেওয়া কঠিন ও কিন্তু তামাকে গালত অবস্থায় ছাঁচে 
ঢেলে যেমন ইচ্ছে তেমন রুপ দেওয়া যায় । তাই সে যুগের মান:ষ পাথরের 
অদ্দশস্ ও যন্ত্রপাতির বদলে তামার হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও 
অস্শস্থ ব্যবহার করতে শহর: করে। তারা জানলো তামার 
সঙ্গে টিন মেশালে তা’ আরও মজবুত হর! তামা ও ও টিনের মিশ্র 
ধাতুকে বলে ব্রোঞ্জ । মানুষ তখন ব্োঞ্জের হাতিয়ার, যন্ত্পাঁত ও অদ্্রশগ্ত 
ব্যবহার করতে শুর; করে। লোহা আবৎ্কারের আগে পর্যন্ত তামা ও ব্রোজের . 
হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার প্রচীলত ছিল বলে এই যুগকে বলা 
হয় তামরোগ্ যুগ । মিশর, মেসোপটোমিয়া ও ভারতবর্ষে এই যুগের অনেক 
নিদর্শন, পাওয়া গিয়েছে পাথবার সব জায়গায় এক সঙ্গে এক যুগ শেষ 
হরে অন্য যুগ আরম্ভ হয়েছে, একথা বললে কিন্তু ভুল হবে । এক দেশে যখন 
ধাতুর ব্যবহার শদ্র* হয়েছে, অন্য দেশে তখনও হয়ত প্রন্তর যুগ চলছে। 
ধাত্যুনার্ম'ত কুঠার, বশ, লালের ফলা, তলোয়ার, তীরের ফলা ইত্যাঁদ 
মানুষের জীবনে অনেক পরিবর্তন আনে ॥ মানুষ কাঠ থেকেও নানারকম 
জানন তৈরী করতে আরদ্ভ করে। কাঠের লাঙল ও ধাতুর তোর লাঙলের 
৮4: 091 সহজেই চাষের কাজ করতে পারে । গ্রহপালিত পশুকেও 
” কৃষি ওঃঅন্যান্য কাজে লাগানো হয়৷ তারা কাঠের নৌকাও 
বিভিন্ন জিনিদ বানাতে শেখে । নিজেদের বাসের জন্য বড় বড় কাঠের বাঁড়ুও 
1 বানানো আরম্ভ হয়। উন্নত ধরনের কুমোরের চাকার ও 
তাঁতের প্রচলন হওয়ায় মানুষ অনেক সহজে বাসনপন্ন তৈরী করতে শেখে, কাপড় 
বোনাও সহজ হয় ॥ তারা ধাতুর পাত্রে মাংস ও শবাঁজ রান্না করতে শেখে ॥ এর 
প্রাচীন--২ 


তাত্র-ব্রোঞ্জ যুগ 


১৮ প্রাচীন যুগের কথা 


ফলে খাওয়া-দাওয়ারও পাঁরবর্তন ঘটতে আরম্ভ করে। এইভাবে সমাজে মানুষ 
‘বিভন্ন পেশায় বিভন্ত হয়ে যায়। কৃষক ক্ৰমাগত পদুরুষান;ক্রমে কাঁষকার্য করায় 
কাষকার্ষে যেমন আঁভজ্ঞতা ও দক্ষতা লাভ করলো তেমান অন্যান্য পেশার 
লোকেরা নিজের নিজের বস্তিতে পুরুযানুক্রমে কাজ করায় আঁভজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে 
উঠে । 
সভ্যতার..সুচনা হয় বড় বড় নদীর. তীরে । নদীর দ:'তীরের জাঁমতে 
পাল মাটি জমে বলে ভাল ফদল ফলে। : তখনও ভাল রান্তাধাট হয়ান, তাই 
নদীর পথে নোঁকায় যাতায়াত করাই সাবধাজনক ছিল। নদাঁর ধারে ছোট 
ছোট গ্রাম গড়ে উঠতে থাকে । মানুষেরা এক একটা দল 
টা “আাডার গঠন করে এই জব গ্রামে বাস করতে থাকে । লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধির ফলে ও চাষের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধারে 
উবর স্থানে, বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার বড় বড় নদীর ধারে নতুন নতুন 
সমাজ দেখা দিতে থাকে । ক্রমশঃ ছোট গ্রাম বড় হয় এবং কালক্রমে বড় গ্রাম শহরে 
পরিণত হয়। এইভাবে প্রথম সভ্যসমাজের উৎপান্ত হয়। যে অঞ্চলে চাষের পক্ষে 
উপযোগী “ছল সেখানে তারা খাদ্যশস্য, তাঁর-তরকারা, ফল ইত্যাদি উৎপাদন 
করতে আরদ্ভ করে। জলসেচনের ব্যবস্থা করেও তারা ফসল ফলাতে থাকে । 
অন্যাদকে যে জায়গা কাঁষকাজের পক্ষে ততটা উপযোগী ছিল না সেখানে 
আনধ্য পশুপালন শুর; করে। বিশেষ করে যে সমস্ত জাতি বা দল পূৰ্বে 
শিকারের উপর নিভ'রশীল ছিল তারা বুঝলো পশুপালন অনেক লাভজনক 
বৃত্তি । তাই এই সব গশ:পালক জাতি মাংস, পশম, চামড়া, দুধ ইত্যাদি জিনিস 
তৈরী করতে থাকে এবং স:বিধেমত জায়গায় স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ 
করে। কাজেই এক একটি জাতি বা দল হয় কাঁষকাজে নয়ত পশহপালনের 
মাধ্যমে বিশেষ দক্ষতা অজি করে। একে ইতিহাসে প্রথম সামাজিক শ্রমশীবভাগ 
কৃহিজীবী ও রা ১ ভান বা? 
পশুপালক ন জাবি জাতিগলোর 
মধ্যে পারদ্পাঁরক যোগাযোগ রক্ষার জন্য তারা কাছাকাছি 
বাস করতে থাকে। নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতার ও উৎপাদনের উপযোগী 
যন্ত্রপাতির লেনদেন করতে থাকে। ফলে, কৃষি ও পশহপালনে উৎপাদন বৃদ্ধি 
পেতে থাকে। ্‌ j 
কৃষিতে লাঙলের ও পশুর ব্যবহার এবং পশুপালনে দৈহিক শান্তির প্রয়োজন । 


তাঅ-ব্রোঞ্জ যুগ ১৯ 


এইসব "পরিশ্রমের কাজ পুরুষেরা করতে থাকে! এক সময় ছিল যখন সমাজে 
মেয়েদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কন্তু অর্থনৌতক জীবনে 
পুরুষদের প্রভাব বৃদ্ধ পাওয়ায় মেয়েদের ক্ষমতা হাস 
পেতে থাকে । মেয়েরা তখন ঘরের কাজেই নিজেদের আবদ্ধ 
করেঠুরাখে । পুরুষেরা পারবারের প্রধান হরে উঠে এবং জাতি বা দলে তারাই ' 
মধখ্য'ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এইভাবে সমাজে পুরুষের কতৃত্ব বৃদ্ধি পার ॥ 
তাম্রব্রোঞ্জ যুগের মানুষের আর আগের মত প্রকৃতির উপর |নভ'রশীল 
থাকার দরকার ছিল না। 'জাঁনসপত্র তৌরর ক্ষমতা বাঁদ্খ পাওয়ায় মানুষ 
কিছ; সয় করতে থাকে । চাষের ফসল ও পশু বাড়াত হলে নষ্ট হবার 
ভর থাকে না। প্রথম প্রথম একটা জাত বা দল তাদের 
বাড়াত 'জানসপন্র অন্য একটা জাতির বাড়াত 1জানসের 
সঙ্গে বানমর করতে থাকে । কোন জাত হয়তো চামড়ার বদলে কিছ; ধান নয়ে 
নিল ৷ এমান করে বিনিময় প্রথার সূত্রপাত হয়। তখনও মুদ্রা আবচ্কার 
.হয়ান, তাই বানময় প্রথার মাধ্যমেই চলতো এই ব্যবসা বাণজ্য। 
এই সময়ে সমাজে প্রয়োজনীর 'জানসপন্র তৈরী করার ভার এক দল নিয়ে 
থাকে ।. যেমন চাষা, তাঁতী, কুমোর, পশুপালক, ছতোর প্রন্থীত 'বাভনন পেশায় 
নিযুক্ত লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন (জানস তৈরা করে নিজের নিজের 
কাজে দক্ষতা অর্জন করে। যে যা তোর করতো,সেটা হতো 
তার নিজেরই ব্যান্তগত জানস ৷ এইভাবে সম্পত্তিতে ব্যান্তগত বা পাঁরবারগত 
আঁধকারপ্প্রাতাঙ্ঠিত হয় । এর ফলে জানসপন্রের 'বানমর নিয়ামত ব্যাপার হয়ে 
“দাঁড়ায় । যে ধান বোনে তার হয়তো কাপড় ?িংবা তাঁতীর খাবারের দরকার । চাষী 
ধান দিয়ে কাপড়, আর তাঁতী কাপড় দয়ে চাল সংগ্রহ করতে 
গা) থাকে । প্রথমে কেনা-বেচা চলতো জানিস বদল করে। 
তারপর মুদ্রা বা টাকার প্রচলন হয় । তারা বুঝতে শেখে 
এএকটা নাঁদর্ট জায়গায় জড়ো হয়ে জানসপন্র কেনা-বেচা করলে স্হাবধে হয়॥ 
তাই সান হল বাজারের। বাজারে বিক্লীর জন্য বাভিন্ন জানস উৎপন্ন হওয়ায় 
পণ্য উৎপাদন' প্রথার স্যান্ট হয়। ক্রমশঃ ব্যবসা-বাণিজ্য 
বারের উৎপত্তি বাড়তে থাকে। তার ফলে এই সব বাঙ্গারকে কেন্দু করে 


রাত গড়ে উঠে । এখানে কারগররা বাস করতে থাকে । এইসব ব্যবসা-ৰাপক্য 


সমাজে পুরুষদের 
কতৃত্ব 


[বনিময় প্রথার প্রচলন 


আম বিভাগ 


২০ প্রাচীন যুগের কথা 


ও শীশজ্পের কেন্টই আস্তে আন্তে শহরে পাঁরণত হয়। সাধারণতঃ স্থায়ী মনুষ্য 
; বসাতি, ধৰ্মস্থান, বিশুদ্ধ জলের. প্রস্রবণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের 
২ সংযোগস্থল ইত্যাদি কেন্চেই সেকালের শহর গড়ে 
উঠোঁছল । ¢ 
রাষ্ট্রের উৎপাত্ত এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য । এক একটা জাতির 
লোকেরা নিজেদের মধ্য থেকে নেতা নিব4চিত করে তার নিদে‘শ মেনে চলতে 
থাকে । নিজের নিজের প্রাধান্য বিস্তার করতে গিয়ে বাভিন্ন জাতি পরস্পর সংঘর্ষে 
লিপ্ত হয়। শল্তিশালী জাত দুর্বল জাতগনুলোর উপর প্রাধান্য হ্থাপন 
করতে থাকে | অনেক সময় ছোট ছোট জাত সংঘবদ্ধ হয়ে একটি বড় জাতিতে 
পরিপূত হয় । যুদ্ধে,যারা বন্দী হতো প্রথম প্রথম তাদের মেরে ফেলা হতো । পরে: 
তারা দেখলো যে, যাঁদ এইসব বন্দীদের চাষের বা অন্যান্য কাজে লাগানো যায় 
তাহলে অনেক সম্ীবধে হয়। এর ফলে যুদ্ধে যারা বন্দী হতো তাদের একটা 
সম্প্রদায় বা জাতির ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হতো । এমান- 
ভাবে সমাজে দুটো শ্রেণীর সৃষ্ট হলো- গ্ুভু ও দাস। 
জাঁমজমা ও অন্যান্য 'জীনসপত্রে ব্যান্তগত আঁধকার স্থাপিত হবার পর সমাজে 
এমন এক শ্রেণীর জন্ম হল যারা খাওয়া পরার জন্য নিজেরা পারশ্রমের ফলভোগ' 
করে স্বচ্ছন্দে দন কাটাতে পারে। এর ফলে সমাজে ধনী ও দাঁরদ্র শ্রেণীর 
সংচ্ট হলো । . শ্রেণীভেদ দেখা দেওয়ায় এক শ্রেণীর সাথে 
অন্য শ্রেণীর দ্বন্দ্ব শুর হলো । তখন প্রয়োজন হলো শাসন 
ব্যবস্থার ॥ তা না হলে সমাজ ছিনাভন্ন হয়ে যেতো । যারা সম্পান্তবান তারাই 
ছিল সমাজের শান্তশালী অংশ ৷ তারা শাসক শ্রেণীতে পরিণত হলো। আর. 
তারা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে রাজা মনোনীত করলো । রাজা দেশ শাসন 
করতে থাকে ।. এভাবে রাষ্ট্র আবির্ভাব ঘটলো । বর্তমান যুগে রাষ্ট্র বলতে 
যে জটিল সংগঠন বোঝায় তার সূচনা দেখা যায় তামব্োঞ্জ যুগের নগরগাঁলর 
বিকাশে । প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, ভারত, মিশর, গ্রীস, চান প্রভাত দেশে প্রথম 
যুগের রাষ্ট্রের পারচয় পাওয়া যায়। 
সিশ্ধুনদের তাঁরে হরপ্পানমহেঞ্জোদড়োতে, টাইগ্রীসইউফ্েটিস নদীর তাঁরে উর, 
কিস, লাগাস প্রভাতি স্থানে, নাঁজনদের তারে মিশরে তাম্র-ব্রো্রযুগাঁয় এবং চাঁনের 
হোয়াংহো ও ইয়াধীসকিয়াং নদীর তারে প্রাচীন চাঁনা সভ্যতা গড়ে উঠোছল । 
নদীর তারে এই সভ্যতাগনীল গড়ে ওঠার, কারণ কি? প্রথমতঃ জনসংখ্যা 


সাজে শ্রেণী সম্প্রদায় 
[J 


রাষ্ট্র ব্যবস্থার উৎপত্তি 


তাত্র-ব্রোপ্র যুগ ২১ 


- বৃদ্ধির সঙ্গে আঁধক খাদ্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফসল ফলাতে হলে জলের 
দরকার । তাই নদী থেকে নালা কেটে জাঁমতে সেচের বন্দোবন্ত:করতে পারলেই চাষ 
আবাদ করা সম্ভব হয়।. তাছাড়া বন্যার পাঁলতে নদাঁ= 
৮ তীরবর্তী" স্থানগুলি উর্বর হয়ে উঠে এবং ফসলও ফলে 
প্রচুর! দ্বিতীয়তঃ, জল না হ'লে মানুষ বাঁচতে পারে 
. না। নদী কাছে থাকলে সেখান থেকে সহজেই জল সংগ্রহ করা যায়। মানুষ 
বাঁচার তাঁগদেই নদী-তীর্বতঁ অঞ্চলে বসবাস করা পছন্দ করোছন। তৃতীয়তঃ, 
সেই সময়ে দুর্গম স্থলপথে বাতারাত ছল বিপজ্জনক | সেই তুলনায় জলপথে 
{বাভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ছিল অনেক বেশী স্মীবধাজনক । কিন্তু 
নদীতীরে যাঁদ নগরী না গড়ে ওঠে তবে তো আর জনপথে বাঁণাজাক যোগাযোগ 
করা যায় না? সুতরাং বাণগ্যাও নদীতীরে সভ্যতা গড়ে তোলার পেছনে প্রেরণা 
জ্ুগয়োছল । 


অনুশীলনী 


-বিষয়মুখা প্রশ্ন £ 
(১) তাগ্র ও ব্ৰোঞ্জ কিভাবে আঁবস্কৃত হয়? তান্ত ও ব্রোগ্যুগ বলতে কি 
বোঝ? পাথরের তুলনায় তামা ও ব্রোঞ্জের হাতিরারের সবীবধা ক? 
(২) তাগ্র ও ব্রোঞ্জ যুগের কাষঙ্গীব ও পশ পালকের সম্বন্ধে কিজান ? 
(৩) 1ক কারণে বড় বড় নদীর ধারে সভ্যতা গড়ে উঠোঁছল ? 
(5. শহর [কভাবে গড়ে উঠোছিল ? 
(6) ভাবে বাজারেরঃসৃষ্টি হলো? তার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের ক 
পাঁরবর্তন দেখা গেলো ? 
(৬) সমাজে কভাবে শ্রেণীর আ'বর্ভাব হলো? ক ক কারণে (বাভন্ন 
শ্রেণীর আবির্ভাব হলো ? 
(a) [কিভাবে রাষ্ট্রের সূচনা হয়োছল ? তার সংক্ষিগ্ত বিবরণ উল্লেখ কর। 
(৮) নবী মাতৃক সভ্যতা গড়ে উঠবার কারণগদীল বিশ্লেষণ কর । 
=সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ : 
(১) কি ক ধাতুর মিশ্রণে রোগ তৈরী হয় ? 
২) তায্-ব্ৰো যুগে কোথায় কোথায় মানব সভ্যতার বিকাশ 


৮, ৫ ৬৪ 


২২ প্রাচীন যুগের কথা 


(৩) কাদের ক্লাতদাস রূপে ব্যবহার করা হতো? 
(5) ধনী ও দরিছের মধ্যে বিভাবে পার্থ ব্য দেখা দিল'? 
09) সবপ্রথম কোথায় সভ্যতার বিকাশ ঘটে? 
(৬) সভ্যতার সঙ্গে সংশিষ্ট বিভন্ন দেশের অন্ততঃ তিনাঁট নদ বা নদীর 
নাম লেখ ৷ 


স্থান পুরণ কর £ 


(১) = তাম ও ব্রোষ্ত যুগের অনেক নিদশ ন: পাওয়া গিয়েছে। 


(২) = ও বড় বড় নদীর ধারে নতুন সমাজ দেখা দিতে লাগলো । 
(৩)  তাষ্মব্রোঞ্জযূগে _ ও -_ বাড়াত হলে নষ্ট হবার ভয় থাকে না। 


(৪ একটা “নাট জায়গায় জড় হয়ে জিনিসপত্র কেনাবেচা করলে সুবিধা 
হয়। তাই সৃষ্ট হলো ৷ 
(6) শ্রেণীভেদ দেখা দেওয়ায় এক শ্রেণীর সাথে অপর শ্রেণীর _ শর 
হয়। 
চতুর্থ অধ্যায় 


মানব সভ্যতার আদি কেন্দ্র 

একই সময় যেমন সর্বত্র মানুষের আ:ব্ভগব ঘটান তোমান সব দেশে একই 

সঙ্গে সভ্যতারও বিকাশ ঘটেনি । [মাটামুটভাবে সারা পাঁথবীর বেশীর 

ভাগ অঞ্চল জখ্ড়ে সভ্যতার বিকাশ ঘটতে বহ: শতাব্দী কাল জেগে'ছল। এখন 
থেকে প্রায় পচি-ছ'হাজার হ 

৮ ছ হাজার বছর আগে টাইনৌস ও ইউফ্লোটস 

নদীর মধ্যবতরঁ ভূখণ্ডে, ভারতের সিন্ধুনদের উপকূলে, 


মিশরের নাঁলনদের উপকুলে এবং চীনদেশের ইঞ়াংবস'কয়াং ও হোয়াংহো নদীর 


উপনূলে সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটে। এখানকার অঞ্চলকে বলা যেতে পারে. 
সভ্যতার জন্মভাম ৷ 


২ প্রাচীন সভ্যতাৰ | কেন্ুস্তল 


অধ্য এটি য়। 
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প্রথম পলিচ্্ছ 
মেসোপটেমিয়া 
'মেসোপটোমিয়া' শব্দাটর অথথ হল দুটি নদীর সধ্যবতা ভূখণ্ড’ । টাইগ্রাঁস 
ও ইউক্রোটস__এই দুটি নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ড মেসোপটোময়া নামে পাঁরাচত ৷ 
নদী দুটি উত্তর আমেখনয়ার পর্বতমালা থেকে বোরয়ে 
দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে পারস্য উপসাগরে গয়ে পড়েছে। 
নদী দটতে বছরে প্রবল বন্যা হওয়ার স্রোতের টানে পাল এসে জমেছে নদীর 
তারবতাঁ অঞ্চলে, আর পারস্য উপসাগরের উপরূলে জেগে উঠেছে পালল ম্যান্তকায় 


অবস্থান ও প্রাচীনজ 


গঠিত ব'দ্বীপ । প্রত বছর বন্যার ফলে পাল জন্মানোর ফলে এই অঞ্চল চিরউবর্র 
থাকে। নদী দু'টির মোহনার কাছে যে উবব্র বন্ধীপাঁট গড়ে উঠেছে, তার নাম 
সমমের। প্রাচীনকালে এখানে যে সভ্যতা গড়ে উঠে তাকে বলা হয় সূমেরাঁর 
সভ্যতা । সহমেরায় সভ্যতা পৃথিবাঁর প্রাচীনতম গভ্যতা-_এর জন্ম খ:ণষ্টের 
জন্মের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে । 

এখানে অনেক বড় বড় প্রাচীন টিলা আছে, যেগুলো ছোটখাট পাহাড়ের মত 
দেখতে | এগণুলোকে বলে টেল। হাজার হাজার বছর ধরে বাভন্ন সময়ে 
মানুষ একই জায়গায় বসতি স্থাপন করায় এগনালি এমন উচু হয়ে উঠেছে । এক 
এক একটি টেল খাঁড়ে পর পর মাটির বাভিন্ন ভ্তরে ২০।২৫ট বসতি চিহ্ন ও 
ধরংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এ চিহ্ন ও ধবংসাবশেষগনাল তামু-বোঞ্জ যুগের । 
সঢমেরের নাঁপ?র নামক নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রায় ৬৬" ফুট মাটির নীচে থেকে' 
আবিচ্কৃত হয়েছে । 'উপ্ন' নামে সুমেরের অপর একটি নগরের ধৰংসন্তয্পে 


মেসোপটে মিয়া ১6 


টালির উপর খোদাই করা একটি প্রাচীন কাবতার কিছ অংশ পাওয়া গিয়েছে। 
এ নগরের একট প্রাচীনতম কবারে সোনার পাত্র পাওয়া 'গয়েছে যা বর্তমানে 
বাগদাদের এক জাদুঘরে রাখা আছে | 
মেসোপাটমিয়ার জাঁম চাষ .আবাদের অত্যন্ত উপযোগী ছিল । আগেই 
জেনেছো, পারস্য সাগর থেকে জেগে উঠা টাহীগ্রস-ইউফ্রে্টস নদীর পাল দিয়ে 
এই অঞ্চল গাঠত | প্রথমে এ অণ্চল ছিল জলাভূমি. কিন্ত 
নদীর দু'পাশে ছিল বন্ধ্যা মরু প্রান্র ।- সৃতরাং ওঁ অঞ্চলে 
প্রথমে যে সব মানূষ এসেছিল তারা জঙ্গল কেটে সেচ বাবস্থার সাহায্যে জামকে 
ফসল ফলানার উপযুক্ত করে তুললো । এখানকার উর্বর জমিতে যে ফসলেরই 
চাষ করা হতো তার ফলন হতো প্রচুর । যব. গম, মটর, তিল, পে'য়াজ প্রীতির 
চাষ এখানো হতো । ১৫০০ খ্যীষ্টপূর্বান্দের দালল থেকে জানা যায়, যে 
পরিমাণ বের বীজ বান দেওয়া হয়ে'ছল ফসল পাওয়া গিয়োছিল তার ৮৬ গণ’ | 
কাপড় "চাপড় তৈরী করার জন্য শণ এবং আঁশযুক্ত গাছেরও চাষ করা হাতো । 
“ীক এতহাসিক হেরোডটাস লিখেছেন যে মেসোপটোময়ার চাষীরা জাম চাষ 
করে দু'শো গ.ণ ফসল ঘরে তুলতা । 
এই মাটিতে একাঁদকে যেমন সহজেই চাষ আবাদ হতো -পরাঁদকে এগুলি 
রোদের চাপে শুকিয়ে অথবা আগুনে পড়িয়ে তৈরী হতো ইট । কোনো এক 
জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হলে দুটি জিনসের প্রয়োজন-_প্রথমতঃ খাদ্য 
ও পানীয়, দ্বিতীয়তঃ বাসগৃহ তৈরীর উপল্রণ । এ দ:’টি প্রচুর পারমাণে পাওয়া 
যেতো মেসোপটেমিয়া অণ্লে ৷ তাই স্বাভাবিব ভাবেই সেখানে গড়ে উঠে'ছল 
জনবসতি । 1 রি 
জাঁমর উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে সংমেরীয়দের তাক্ষয় দৃত্টি ছিল। বন্যায় বা 
বলের অভাবে ফসল যাতে নষ্ট না হয় সেইজন্য তারা বহু খাল কেটোছল। 
এই খালগুলো বন্যার জল ধরে রাখতো এবং প্রয়োজনের সময় সেচের জল 
যোগাতো । প্রধানতঃ জাঁমর আলের দিকে নজর রেখেই 
খালগ্নীলর গভীরতা ঠিক করা হতো । এছাড়া বন্যার সময় 
নদীর জল যাতে তাদের শহর ও াগগুলো ভাসিয়ে নিয়ে না যেতে পারে তার 
জন্য তারা বড় বড় বাঁধও নির্মাণ করতো । এইসব কাজের জন্য বহু মানুষের 
, প্রয়োজন হতো । এইভাবে সকলের স্বার্থে পরস্পরের সাহায্যে সংগঠিত সমাজ 


গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে । 


মাটির উর্বরতা 


বন্তানিয়ন্ত্রণ-বাবস্থ! 


বিডি বৃত্তি 


বউ প্রাচীন যুগের কথা 


নদীমাতৃক সুমের সভ্যতায় অধিকাংশ মানুষই কষ কাজে ব্যস্ত থাকতো ৷ 
পশুপালন অনেকের জীবিকা ছিল। বিভিন্ন কুটির শিল্পে নিযুক্ত দক্ষ 
কারিগরের সংখ্যাও কম ছল না। এদের মধ্যে ছিল কুমোর, যারা চাকা ঘনিয়ে 
নানারকমের মাটির পাত্র তৈরী করতো । একদল শ্রীমক ইট তৈরী করতো আর 
এ ইণট দিয়ে ঘরবাড়ী তৈরীর জন্য একদল রাজিজ্ত্রী কাজ করতো । সুতো 
কেটে তা' থেকে পোষাক তৈরী করতো একদল স:মেরীয়দের পশমের পোষাকের 
খুব খ্যাত ছিল। বিভন্ন বিভাগে চাকরাঁজাবর সংখ্যাও ছিল অনেক |. বাঁধ 
পাহারা দেওয়া, বিষয়-সম্পাত্ত রক্ষার জন্যও বহ; সংখ্যক কর্মচারী ছিল। 
বলদ আর গাধা টানার গাড়ী, নৌকো প্রভাতি যানবাহন 
_ _ নির্মাণের কাজেও অনেকে নিযুন্ত ছিল। তামার সঙ্গে টিন 
মিশিয়ে ব্োজ তৈরীর কৌশলও তারা জানতো । ফলে তামা ও টিন জোগাড় 
করার জন্য একদল মানুষ খাঁনর কাজে লাগলো । ' / 
আবার এ সব ধাতু গাঁলয়ে তা’ থেকে নানা যন্ত্রপাতি 
ও ঘর গৃহস্থালীর {জ।নসপত তৈরী করার জন্য একদল 
দক্ষ 'শিংপার সং্ট হলো । ব্যবসায়ের মাধামে বেশ 
কিছ; লোক জীবকা অঙ্গন করতো লাগলো । 
ব্যবসায়ীরা প্রচুর শস্য ও শঙ্পদুব্য বিদেশে পাঠাতো । 
িশ্ধঃ উপত্যকায় প্রাচীন অধিবাসীদের সঙ্গ 
সহমেরায়দের বাণিজ্য সম্পর্ক [ছিল। স্‌মেরে যেসব 
জনপদ ও নগর রাষ্ট্র গড়ে উঠোঁছল সেগুলির মধ্যেও 
মাঝো মাঝে যদদ্ধাববাদ বঁধতো । এইভাবে একশ্রেণীর 
সৈনিক সম্প্রদায়ের সৃষ্ট হয়োছল। 

প্রত্যেক নগরেই আঁধষ্ঠাতা দেবতা ছিলেন । 
সকলেই দেবতাকে প্রসন্ন রাখার জন্য দেবতার 
প্রাপ্যরুপে নিজেদের উৎপাদনের একাংশ দিতো । 
ফলে দেবতাদের শস্যভা'্ডার পূণ হরে যেতো এবং 
দেবতার শস্য ভা'ড়ার জাতীয় শস্যভাণ্ডারে পাঁরণত হরে 
অর্চনা, দেবতার সম্পদের তত্বাবধান, মান্দর 


সুমেরের পুরোহিত 
উঠতো । দেবতার 


il সংরক্ষণ প্রভীতর কাজের জন্য 
একটি পুরোহিত শ্রেণী গড়ে উঠলো । পদরোহতরা নানা দৈবী ও জাদ' 


শান্তির অধিকার বলে লোকে বিশ্বাস করতো । পুরোহিতদের মাধ্যমেই দেবত 


মেসো পটেমিয়! ২৭" 


তার মনোভাব ব্যন্ত করেন এরুপ ধারণা ছিল মানূষের । তাই সমাজে: 
পুরোহিতরাই ছিলেন সর্বাধিক ক্ষমতাশালী শ্রেণী ৷ 
মান্দরের প্রধান পুরোহিতকে বলা হতো পুরোহতরাজ বা 
প্যাটোস। পুরোহত রাজার নির্দেশে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হতো ৷' 
শাসনব্যবস্থা পরিচালন করার জন্য এক শ্রেণীর রাজ কর্মচারী থাকতো ৷ 

সঃমের জাত যে অঞ্চলাটিতে বসবাস করতো তা" ছল কয়েকটা নগর রাষ্ট্রের 
সমাষ্ট । এক একটা নগরকে বেন্দ্ু করে গড়ে উঠে এক একটা পৃথক রাষ্ট্র। 
"এইসব রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা ছল পুরোহত ও সন্দ্রান্ত লোকেদের হাতে 1, 
এদের মধ্যে যানি ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী কালক্রমে তিনিই পরিচালনা করতেন 
শাসনক্ষমতা । এইভাবে প্রত্যেক বাম্ট্নায়ক রাজা নামে 
পরিচিত হতেন। অনেক সময় রাজা ও পুরোহিত এক 
ব্যান্তই হতেন। এক রাচ্ট্রের সঙ্গে অপর রাস্টের বিরোধ! 
ঘটলে যুদ্ধ বাধতো । আবার পাশের মরু অঞ্চলের দসহ্যদের হাত থেকে উদ্ধারের 
জন্য এরা পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতেও অভ্যন্ত ছিল । 

হরফ আবিংকার সুমেরীয়দের আর একট বড় কৃতিত্ব । প্রথম ?দকে তারা 
ছবি এঁকে তাদের মনোভাব প্রকাশ করতো । কিন; ক্রমশঃ দেখা গেল যে ছবির 
সাহায্যে সব ভাব প্রকাশ করা যাচ্ছে না। তখন তারা কতকগুলি ইরেজা 
এর মত সাংকোতিক চিহ্ন আঁবচ্কার করলো । নরম্‌ 
মাটির টাঁতে খাগের বলম দিয়ে লেখা বলে এই 'লাঁপকে 
কীল্পকালাপ বা বিউনিফম লিপ বলা হয়। এই মাটর টাল আগুনে পোড়ালে 
বা রোদে শহুকোলে খুব শল্ত হয় । এই টা1০গনুলিতে রাজ্য শাসনের কথাঃ রী 
নানারকম দলিল, [বিচারকের রায়, অম্পান্তর হিসাব, চিবৎসা, গণিত, বিজ্ঞান 
ইতিহাস প্রভাতি বহু বিষয়ের কথা আছে । ১ 

সুমেরীয়দের সবচেয়ে বিখ্যাত কী জিগগুরাট নিমণণ 1. এই [িগগনুরাট- 
গুল ছিল মাঁন্দরের উপর নির্মিত এক ধরণের মিনার । এই অঞ্চলে পাথর বা 
কাঠ সহজে পাওয়া যেতো:না বলে কাঁচা আর পাকা ইস্ট দিয়ে চারাঁদুকে বেড় 
দিয়ে- িগগুরাটগুলোঃ ধাপে ধাপে গেথে তোলা হতো । 
ওপরের দিকে বয়েবটার থাক থাকতো ।॥ একেবারে নীচে 
থাকতো ঢোকবার দরজা । সেখান থেকে ওপরে ওঠবার 
জনা প্রায় একশোটি ধাপে তিনটে জালাদা ?সড় থাকতো । উর নামে এক. 


পুরোহিতশ্রেণী 


স্মেয়জাতিরঃকুতিত £ 
শাসন-বাবন্থা 


লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার 


মিনার নির্বাণ ও মান্দর 
পরিক্গন! 


হট প্রাচীন যুগের কথা 


জায়গায় মাটি খ:ড়ে ৭০০ ফুট বেড় দেওয়া প্রার ৪০ ফুট উদ একটা জিগগংরাতের 
- সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । 


মনারশীর্ষের উপরে আবার গড়ে উঠতো. মান্দির এবং সেই মান্দরের প্রকোষ্ঠে 


বেদীর উপরে ছিল নগরার শ্রেষ্ঠ 
দেব বা দেবীর আঁধচ্ঠান। বলা 
বাহল্য, বিদেশ শত্রুর আক্রমণ- 
কালে বা কোনো বিদ্রোহ ঘটলে 
জিগ্রগরাটের শীর্ধদেশ থেকে 
শনুদের উপর নজর রাখা হতো ॥ 
মান্দরগযীল রোদে-শুকানো ইট 
ও আলকাতরা দিয়ে তৈরী করা 
হতো । ম'ন্দর ও মিনারগএীলকে 
মজবুত করার জন্য মাটির পোড়া 
কীলক বা গোঁজ ইটের গাঁথযানর 
ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়ে দেওয়া 
কাঁলক লিপির ক্রগাবকাশ EA SELLE 
দেখতে হওয়ায় মন্দিরের গালি 
(বচত্র শোভা বর্ধন করতো । স:মেরের শান্দ্রগলোর দেওয়ালে নানা জীবন 
বীরনায়ক ও দেবদেবীর মযুর্ত খোদাই করা থাকতো ৷ -উর নগরের “মানার? 
মন্দিরাটর বাইরের দেওয়াল ছিল সবুজ রঙের টাল এবং ভেতরের দেওয়াল নানা 
ধাতুতে খাঁচত কাঠ দিয়ে মোড়া । মান্দির তৈরীর জন্য অনেক সময় যে সব পাথর 
ব্যবহার করা হতো সেগুলো অন্য দেশ থেকে আনতে হতো । 
সুমেরের শিল্পীরা পাথর কেটে তাকে ঘষে ঘষে ইচ্ছেমত ‘রূপ দিত পারতো । 
উরুকের মন্দিরে পাওয়া গেছে নানা ধরনের পাথরের পাত্র । মনে হয় মাঁ্দরের 
নিজস্ব শিল্পীরা এগুলি তৈরী করেছে । একটি ৩ ফুট 
পাথরের পাত্র পাওয়া গেছে যার গায়ে ভাস্কর অপূর্ব 
সা তার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছে এক শোভাযাত্রা । 
সমমেরীররা সোনা ও রোগের অলংকার পরতে । এছাড়া তারা দ্প্রাপ্য রতন 
অলংকার শিল্প ও  পাথরগযঁলকে ছি করে নক্সা কেটে ব্যান্তগত' সীলমোহর 
ধাতু শিল্প রূপে ব্যবহার করতো! ফলে রত/কার বা মাঁণকাররা 


প্রস্তর শিল্প 


মেসোপটেমির। ২৯ 


অলংকার শিল্পে যথেষ্ট উন্নাত করোছল । আর একটা কথা, লোকে রতাগ্ণীনকে 
জাদুশান্ত সম্পন্ন বলে 1ব*বাস করতো । 

সুমেরীয়রা ধাতু শিল্পে খুব দক্ষ হয়ে উঠোঁছল। তারা সোনা, রুপো 
সীসা প্রীতির ব্যবহার জানতো ৷ সংমেরীয় সভ্যতার যুগের ধবংসাবশেষে 
দু'একটি লোহার তৈরী 'জানস পাওয়া গেলেও তখনও লোহার বিশেষ প্রচলন 
হয়ান। যন্ম্রপাঁত ও অন্দ্রশস্ধ তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরী হতো । তামা থাকে 
মাটির সঙ্গে মশে । সতরাং, তামাকে গাঁলয়ে মাঁট থেকে আলাদা করার জন্য 
স্মুমেরীয়রা উন্নত ধরণের চুল্লী আবত্কার করোছল। 

সংমেরীয়রা ব্যবসা বাণিজ্যে বেশ উন্নত ছিল। তাদের ধনসম্পদের মূলে 
ছল বাণজ্য। তারা খাদ্য ও শিল্পজাত পণ্য বিদেশে রপ্তাঁন করতো ৷ 
আবার 1বদেশ থেকে তারা সোনা, তামা, দামী রত্ন, কাঠ, বড় বড় ইমারত তৈরী 

করবার পাথরের চশই প্রভাত আমদানি করতো । রাজা ও : 
ব্াবসাবাণিজযও  * 
রিনি বাহ শাসকগোষ্ঠীর পারচালনায় বেচাকেনা চলতো ৷ জলপথে - 
ব্যবসা বাণিজ্যের খুব প্রচলন ছিল না। কারণ নদীর 

স্রোতে উজানে নৌকা চালানো কঠিন ছল । সেইজন্য গাধার ?গঠে মালপন্ন 
চাঁপয়ে স্থলপথে িনিসপন্র আমদান রপ্তাঁন হতো । তামা আমদা।ন হতো. 
ওমান থেকে । পূর্ব ইরানের অন্তভূর্ত ড্রানীজিয়ানা, সায়া, এশিয়া মাইনর এমনাক 
ইউরোপের কোনা কোনো দেশ রপ্তানি করতো টিন। বাদাকশান থেকে 
ল্যাপিস-ল্যাকুলি, পারস্য »উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে মযুন্ডো, ভারত থেকে 
শঙ্খ প্রভাতি মেসোপটেমিয়ার বাজার ছেয়ে ফেলোঁছল । মুদ্রার চল না থাকাতে 
পাঁরমাণমত যব, গম ও সোনা বা রুপোর বাটখারা দিয়ে ওজন করে জিনিসপত্রের 
দাম ঠিক করা হতো । 

স:মের অঞ্চলের কাছে আরব দেশ থেকে আগত আকাদ জাতির বসবাস 
ছিল | সনমের জাতির সঙ্গে আক্কাদ জাতির দীর্ঘকাল ধরে বিরোধ ছিল ।, 
তাছাড়া সুমের ও আক্কাদের ছোট ছোট খণ্ড রাজ্যের মধ্যেও বনিবনা ছিল 
না। এইসব কারণে অরাজকতা দেখা দেয় । এই অবস্থার 
সুযোগ গহণ করে ব্যাঁবলন রাজ্য সুমের ও আকাদের 
অঞ্চলে প্রাধান্য স্থাপন করে। সুমেরীয় শহরগুলোর পতন ঘটলেও এই 
অঞ্চলে স:মেরীয়দের ভাষা, ধর্ম ও অর্থনৈঁতক জীবনের প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত- 
থকে ৷ 


সুষ্নের সভ্যতার পতন 


৩০ £ প্রাচান যুগের কথ। 


f প্রশ্নমাল। 
বৰিবয়মুখী প্রশ্ন 2 
(১) 'মেসোপটোমরা' শব্দের প্রকৃত অর্থ ক ? এই অঞ্চল কোথায় 
অবান্থত ? 
(২) ‘ঢেল’ কথা।টর অর্থ কি £ টেলগ্র্ীল থেকে *মেনোপটোময়ার সভ্যতার 
প্রাচীনতা ?িভাবে জানা যায় ? 8 
(৩) সমেরীররা-চাষের জন্য [ক ব্যবস্থা অবলম্বন করে? তারা কিভাবে 
-বন্যা-প্রাতরোধ করে? 
(৪) মেসোপটোঁনর্রায় পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্যেরনকারণগহল উল্লেখ কর । 
6৫) সমেরের প্রাচীন গমনার-ও মন্দির সম্বন্ধে যা জান বল। 
(৬) মেসোপটেমনার [লাশমালার বোৌশঘ্টগঠীল সম্বন্ধে বাজান লেখ:। 
ও) দুমেরীরদের ধাতু শব ও অলংকার শিল্প সম্বন্ধে কি জান? 
(৮) মেসোপটোময়ার লোকদের জী বকা সম্বন্ধে ক জান ?" 
(৯) :সমেরের ব্যবসা বাণজ্য সচ্বন্ধে একি নাতিদী্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর। 
(১০) স.মের সভ্যতার পতন হলো ?িভাবে ? 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ 
(১) মেসোপটো মরার জীমর উর্বরতার কারণ কি? 
5২1 কোথায় প্রথম মেসোপটেমীর সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গিরাছে ? 
+৩) জীমর উর্বরতা সম্বন্ধে হেরোডটাস কণুমন্তব্য করেন ? 
(৪) কিউীনফর্ম কথার অর্থ কি? এই চিহ্গ্‌াল দেখতে কেমন 1 
॥(6) উর নগরের ধবংসন্তদপে কি ক পাওয়া গেছে? 
(৬) “জিগুগুরাত' কি ? 
“ঠিক উত্তরের নীচে 4 এই চিন্ত দাও : 
(১) সভ্যতার আদিভাাম হ'ল মিশর/চীন/মেসোপটোমরা/সম্ব উপত্যকা 
(২) সুমেরীয় সভ্যতা গড়ে উঠে নব্য প্রতরযনগে/লৌহযোগে/তা্ত্র বরো যুগে 
0) সমমেরের উ’চু মিনারকে বলা হতো জগ্গনরাত|ীপরামড/ণদ্বনজ 
(8) সুমেরীর 'লাপকে বলা হয় হাররোগ্রীফক/কউানফন4/বরা্মী 


ভ্বিতীক্ পৰ্রিচেছেদ 
্‌ মিশর 


টাই[ঃসইউফ্রোটস নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগের মত নীলনদের অববাহকা 
|: অগ্চল মিশরেও এক প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠোছল । মিশর-আফ্রকার উত্তর-পূর্ব 
অগ্চলের একাঁট দেশ । এর পূ্কে লোহত সাগর, উত্তরে ভূমধ্যসাগর এবং পশ্চিমে 
সাহারা মরূভূম। মিশরে এত কম বাষ্ট হয় যে তার 
উপর নির্ভর করে চাষ আবাদ করা চলে না। 'কক্তু 
আাবসানয়া পর্বতে প্রচুর বৃষ্টপাত হয়। সেই জল নীলনদে গিয়ে পড়ে । 
নলনদ' দৈর্ঘে প্রায় ৩০০০ মাইল। দাক্ষিণে ভক্টোরয়া হুদ থেকে উৎপন্ন হয়ে 


অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি 


উত্তরে ভূমধ্যসাগরে এসে মিশেছে । প্রীত বছর নীলনদে বন্যা হয় । ফলে মাটি 
নরম ও উর্বর থাকে॥ নীলনদের বয়ে আনা পালতে মিশরের জাম হয়েছে উবর 
ফলে মিশরে অফুরন্ত ফসল ফলে । এই নীলনদ যাঁদ প্রবল বন্যায় তার উপকুলকে 
সানার্দস্ট সমরে প্লাবিত না করতো তা হলে [মিশর মরুভ্মতে পারণত হতো । 
আবার নীলনদই- হল একমাত্র নদীপথ যা নিশরকে.বাঁণাজ্যক সমাক্ধ দিয়েছে । 


৩২ প্রাচীন যুগের কথা 


এইসব কারণেই এতহা|সক হেরোডোটাস [িশরকে 'নীলনদের দান আখ্যা 
দিয়েছেন । উন্নত জীবন যাপনের উপযোগী সব কট উপাদান যেমন জলের 
প্রাচ্য, জামর উর্বরতা ও নাতিশীতোঞ্চ জলবায়ু মিশরে সহজলভ্য হওয়ায় 
মেসোপটোময়ার মত ?িশরও প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম কেন্দুরুপে প্রাধান্য লাভ- 
করোছল। 

মিশরের মানুষ কোথা থেকে, কবে এসে বসাঁত স্থাপন করে, তা’ সঠিকভাবে 
জানা যায়ান ৷ তবে এখন থেকে ছ' সাত হাজার বছর আগেও এখানে যে তারা 
না বসবাস করতো তাতে সন্দেহ নেই। যে সংকীর্ণ ভূখণ্ড 
মিলিত চেষ্টার ফলাফল এাঁশয়া ও আঁফ্রুকাকে সংযনুস্ত করেছে, সেই পথে সম্ভবতঃ 


fH তারা এখানে আসে । পরে আন্তে আন্তে নীল নদের সমগ্র - 
উপত্যকার তারা ছাঁড়য়ে পড়ে । 


নীলনদে বছরে 'নাদল্ট সময়ে একবার বন্যা হয়। তাই বন্যা রোষের 
তেমন নেই। কিন্তু নদীর বুক থেকে তাঁরবতণী অঞ্চল কয়েক ফুট 
উচু হওয়ায় এখানে সেচের সমস্যা আছে। তাই বন্যার সময় নদী যখন 
পাঁরপর্ণ* হয়ে তারভুমকে প্রাবত করে তখন নদীর জলকে আটকে রেখে 
এবং নদীর ব্দক থেকে উপরে স:কৌশল জল তুলে সেচের ব্যবহার করতে হয় । 
এখানে সেচের সমস্যাই সবচেয়ে বড় সমস্যা । কিন্তু প্রাচীন মিশরীয়রা এই 
সমস্যার সমাধান করে। বহন লোক বাঁধ দিয়ে জল আটকাবার ব্যবস্থা করে । জল 
সপ্চর করে আর খাল কেটে তারা চাষের জমিতে জল দের ॥ এখানে গম, যব, শন 
ছিল প্রধান কাষজাত দুব্য। প্রাচীন 1মশরায়রা উ'চু জামতে বাড়ী, মান্দর 
ইত্যাদি তৈরী করে। মিলেমিশে কাজ করতে হলে একজন কর্তা ব্যান্তর কথা মেনে 
চলতে হয় ॥ এইভাবে দেশের রাজার অধীনে একটি জনপদ 
গড়ে উঠে। প্রত্যেক জনপদে একজন করে রাজা ছিলেন; 
তাঁর ছিল রাজধানী আর রাজধানীতে ছিল দেবতার মান্দর। এইভাবে মিশরে 
"খ'ড বণ্ড প্রায় ৪০টি ছোট ছোট রাজ্য দেখা দেয়। কালক্রমে লোক বুঝতে পারে 
যে প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে ও নদীর জলকে ঠিকমত চাষের কাজে 
লাগাতে হলে এইসব ক্ষ:দর দ্র রাজোর মধ্যে সহযোঁগতা থাকা দরকার প্রথমে 
উত্তর ও দক্ষিণে দুটো বড় মিলিত রাজ্য গড়ে উঠে । তারপর দাঁক্ষণ অংশের রাজা 
মেনেশ উত্তর অংশ জয় করে মেমফসে রাজধানী স্থাপন করে িশরকে পরক্যবদ্ধ. 
করেন! এইভাবে মিশর রাজনৈতিক ক্ষমতায় ও সম্পদে বড় হয়ে উঠে 


এরক্যবন্ধ মিশর 


মিশর ৪১ 


ফারাও শব্দের অর্থ যান বড় বাড়ীতে থাকেন । দাক্ষণ [মিশরীয় রাজ্যের দেবতা 
ছিল শ্যেনপক্ষীর দেবতা এবং উত্তর মিশরীয় রাজ্যের দেবতা ছল সপদেবতা। 
ফারাও উত্তর ও দাক্ষণ অংশের মিলনের প্রতীক হওয়ার শ্যোনপক্ষী ও সপ 
উভয়েরই মতি প্রতীক রুপে ধারণ করতেন । ফারাওরা উত্তর ও দাঁক্ষণ অংশের 
এ {মলনের প্রতীক রূপে একসঙ্গে দাট মকুট মাথার পরতেন 
- দক্ষিণের প্রতীক সাদা মুকুট ও উত্তরের প্রতীক লাল 
মুকুট। বিশাল প্রাসাদ থেকে ফারাও রাজ্য পাঁরচালনা করতেন । [তান ছিলেন 
রাজ্যের সর্বে“চ্চ বিচারক । ফারাও যখন তাঁর সাম্রাজ্যের ব'ভন্ন অগ্চলে পাঁর 
যেতেন তখন আঁভঙগাত ব্যান্তগণ প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করে তাঁকে আপ্যাঁয়ত 
করতেন। প্রাচীন সভাসদদের নিয়ে গাঁঠিত একটি প্রবীণ পরিষদ ছিল_যাদের 
কাজ ফারাওকে পরামর্শ দেওয়া ৷ প্রকৃতপক্ষে 
ফারাও পাঁরষদের বিনা পরামশেই শাসনকার্য 
পাঁরচালনা করতেন ৷ মিশরীয় শাস্ধে বলা 
আছে যে ফারাও সূর্য দেবতা ‘রা' এবং 
আমনের সন্তান॥ এই পাঁথবাঁতে তান 
মান;ষরূপী দেবতা ৷ মৃত্যুর পরও তার জন্য 
গড়া হতো মাঁন্দর । সেখানে অন্যান্য দেবতার 
মৃত ফারাওকে পুজো করা হতো । তান 
1ছলেন জীবন্ত দেবতা । তাঁর নির্দেশ পালন ও 
ইচ্ছাপুরণের জন্য দেশবাসী প্রাণ দিতেও কাতর 
হতোনা । ফারাওরা দেবতা বলে গণ্য হওয়ায় লে 
তাঁদের বংশ ছিল দেববংশ ৷ ফলে, নিজের. মিশরের রাজা ও রাণী 
বংশের বাইরে তাঁদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ ছিল । মিশরে তনাঁট রাজবংশ কয়েক: 
হাজার বছর ধরে রাজত্ব করে । কখনও উত্তর মিশর কখনও দক্ষিণ {মিশর এক্যবদ্ধ 
{মিশরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো । ফলে কখনও উত্তর ?িশরের, কখনওবা 
দাঁক্ষণ মিশরের রাজবংশীর কর্ম‘কর্ত্তারা মিশরে রাজত্ব করতেন ৷ 
ফারাওএর পর 'মশরে সবচেয়ে বেশী মধ্যণদা পেতেন পুরো হতশ্রেণী । 
রান, পদুরোহিতরা ফারাওএর দ্বারা নির্বাচিত হতেন এবং তাঁরাই 
ফারাওএর ধন, মান প্রাণ ও সম্যাদ্ধর জন্য পুজো করতেন ॥ 
দেবতার উদ্দেশ্যে মানুষ যেসব খাদ্যশস্য, ধনরত্র, জাম জায়গা উৎসর্গ করতো 
গ্রাচীন_৩ 


‘8. প্রাচীন যুগের কথা 


সেগনীল পুরোহিতদের হাতে যেতো । মান্দিরের পুরোহিতরা কেবল দেবাচ্চনা 
এবং দেবতার ধন-সম্পত্তি রঙ্গণাবেক্ষণ করতেন না, তাঁরা ছিলেন 
আঁতশয় জ্ঞানী ও গুণী ব্যাক্ত। রা হলেন ভাঁবষ্যদবন্তা, চিকিৎসক ও 
শিক্ষক ৷ শী 
মিশরীয় পুরোহিতরা ১২ মাসে বছরের হিসেব চাল: করেন । তাঁরা পৃথিবীতে 
সর্বপ্রথম অব্দ-গণনা প্রবর্তন করেন। খনীঘ্টপূবর্ব ৪২৪১ অব্দ থেকে এই অব্দ 
গণনা শুরু হয়। | 
অনেক সময় প,রোহিত ছিলেন ফারাও-এর মন্ত্রী, কখনও খাজাঞ্জী, কখনওবা 
সেনাপাঁত। পুরোহিতরা ছিলেন খুব ধনণ ও তাদের অনেক ক্রীতদাস ছিল । 
মোট কথা জ্ঞানে, ধনে, মানে পঢরোহিতগণ মিশরে এক প্রভাবশালী সম্প্রদায় 
রূপে পারগাণত হতেন। 
প্রাচীন মিশরেই সর্বপ্রথম বর্ণমালার প্রচলন হয়োছল। মেসোপটোময়ার 
আঁধবাসীদের মত প্রথমে মিশরাররা ছাঁবর সাহায্যে তাদের মনের ভাব প্রকাশ 
করতো ।  ছাবগন্ুল।কে আঁত সধাক্ষপ্ত রেখার টানে সংকেতে 
বোঝাবার চেষ্টা থেকেই এই লাপর উৎপাত । পরে 
লাপগঞ্জীল কেবল চিত্ৰ সংবে তেই সীমাবদ্ধ থাকে না । তাকে ধৰানর সংকেতরপেও 
ব্যবহারের চেষ্টা হয়। এইসব 'লাঁপ মান্দরের পুরোহতরা বিশেষভাবে 
ব্যবহার করায় এগুলো হায়েরোগ্রফক বা দেবাঁলীপ বা পাঁবন্রালাপ নামে 
পরিচিত হয । নল খগড়ার তৈরী কলম, প্যাঁপরাস থেকে প্রস্তুত কাগজ, জল, গণ্দ 
এবং ঝুল মেশানো কালির সাহায্যে বর্ণমালা পরপর সাজিয়ে লেখার কৌশল 
সবপ্রথম মিশরেই আবিস্কৃত হয়। 
18016 19$18191852  প্যাপিরাস গাছের ছাল এবং তন্দুগাল 
1175 পরপর সাঞ্জিয়ে আঠার সাহায্যে একসঙ্গে 
167190140733 2U0730L গেথে রোদে শুকোনে। হতো । এরপর 


1 পEINক ওত এগুলো লেখার সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার 

প্রাচীন মিশরের ‘লাপ করা হতো । এইসব লেখার বিষয়বস্তু ছিল 
সরকারী আদেশ, হিসেবপন্র, দালল, নাথ, 
বেসরকারা চিঠি, দেবদেবীর উদ্দ্যশ্যে মন্ত, তন্ত্র ইত্যাদি । অনেকাঁদন পর্যন্ত 
হায়েরোগ্মিফিক পড়তে পারা যায়নি। কুড়ি বছর কঠোর পরিশ্রম করে উনাবংশ 
শতাব্দীতে শাম্পলিয' নামে এক ফরাসী এীতহাঁসক এই লীপ পড়বার উপায় 


লিপি 


মিশর . ৩৫ 


বের কারন ৷ ফলে কয়েক হাজার বছরের মিশরীয় ইতিহাস ও সভ্যতা সংস্কাতর 
কথা জানা যায়। 

প্রাচীন মিশরে গীলপিকলার চর্চন হতো গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে । প্যাঁপিরাসের 
'টপর লেখার পদ্ধাত আবচকার হওয়ায় মিশরে সব বিষম লেখার প্রচলন খুব 
বেড়ে িয়োছল। ফলে 'লাপকাররা চাহিদা দেখা 
দিয়োছল ৷ মাঁন্দরে এবং প্রত্যেক সৈন্যদলে থাকতো 
আলাদা আলাদা নাগকার । প্রত্যেক মান্দরের লীপকারগণ প্যাপরাসের উপর 
খ্ম'গ্রচ্ছ লিখতো। সৈন্যবাঁহনীকে দের রেশনের পাঁরমাণ ঠিক করা, বিদেশে 
যুদ্ধযাত্রার ব্যবস্থা করা ইত্যাঁদ সবই ছিল াঁপকারদের কাজ । 'লাঁপকারদের 
রাজ্যের আর্থক লেনদেনের হিসেব রাখতে হতো । এছাড়া প্রত্যেক জিনসের 
দাম, ব্যবসার লাভ-ক্ষাঁত প্রভ্থাত লেখার দায়িত্ব ছিন লাপকারদের .উপর । 
{বক্তমযোগ্য শস্যের পাঁরমাণ নির্ধারণ করা, চান্তপন্ধ রচনা করা, প্রভুর আয়কর 
নিরূপণ করা প্রভাত নানা ধরণের কাজ লাঁপকারদের করতে হতো । সতরাং 
সহজেই অন:মান করা যার যে লাপকারদের জীবন ছিল খুব পারশ্রমের এবং 
একঘেরোমিতে ভরা । কিন্তু তব; তাদের জীবন ছিল সমমানের এবং অনেক 
[মণরায়ের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছল [লাপকার হওয়া । এরাই ছিল তখনকার 
॥দনের [শাক্ষত সম্প্রদায় । ¢ 

প্রাচীন মিশরের সমন্ত জাম ছিল ফারাও-এর সম্পত্তি । প্রঙ্গাপালন যেমন 
রাজার কর্তব্য, তেমাঁন প্রজার দায়ত্ব ছিল নির্ধারত হারে খাজনার যোগান 
দেওয়া । প্রজাদের নামধাম এবং [বষয়-সম্পান্তর তআলকা সকারা দপ্তরে রাখা 
হতো । রাষ্ট্রের খাজনা আদায়ের জন্য “নোমাক” নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী ছিল ॥ 

তারা নিজের নিজের এলাকায় খাজনা আদায় করতো । যাঁদও 
কর আদায়কারী 
বর্মীগণ তারা ছিল খুব পরাক্রমশালী তবুও ফারাওদের শান্ত ও 
দুর্বলতার উপর তাদের গ্রভাব-প্রাতপান্ত নির্ভ'র করতো ॥ 

তখনও মুদ্রার প্রচলন হয়ান। তাই প্রজারা রাজকররূপে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের 
একাংশ দতো । এসব উৎপন্ন দুব্য রাজ ভাণ্ডারে জমা হতো। রাজকর 
সংগ্রাহকরা রাজকর আদায় করতো ও তার হিসেব নিকেশ ও বিবরণ রাখতো । 
মশরের শাসন ব্যবস্থায় এদের ভুমিকা ছিল বিশেষ গ:রু্বপূর্ণ । 

রাষ্ট্রের অপর এক শ্রেণী ছিল সৌনক। 'বাঁভন গেম্তীর মধ্যে অন্ত“দ্বন্দ 
এবং বাইরের শন্ুুর আক্রমণ প্রাতহত করার জন্য রাজার অধীনে থাকতো 


লিপিকার 


৩৬ প্রাচীন যুগের কথা৷ 


সৈন্যদল ৷ এরা আঁধকাংশই ছল পদাতিক বাঁহনীর_ কুঠার, বর্শা, ঢাল এদের” 


প্রধান হাঁতরার। পদা?তক ছাড়া রথারোহী সৈন্যদল ছল িশরের সামারক 
বাহিনীর আর একাঁট অঙ্গ । ফারাওএর দেহরক্ষী ও প্রাসাদরক্ষী হিসেবে একদল 
সৈন্য সবসময়ই যুদ্ধ-সাজে সাঁ্জত থাকতো । দাস-মাীলকদেরও সৈন্য থাকতো ৷ 
তারা মালিকদের জাঁম জায়গা তদারক করতো এবং দাস ও চাষীদের উপর কড়া 
নজর রাখতো । 


শ্রামক কুল চার শ্রেণীতে বিভন্ত ছিল- চাষা, শিল্পা, মজুর ও ক্রীতদাস |. 


চাষীদের জীবন ছিল অত্যন্ত কঠোর । ফারাও সদয় হয়ে যাকে যা’ জাম দিতেন 


সেই জাম চাষ করতো । এই মুক্ত চাষীরা নিজেদের জমি চাষ বরা ছাড়াও 


জাঁমদার ও অন্যান্য রাজবমণ্চারীদের চাষ ও সেচের কাজে নিযুক্ত থাকতো । 
শিল্পী ও কারিগররা শহরে থেকে নানা কাজে নিযমুন্ত 
থাকতো-নোৌকা চালানো, ঘরবাড়ী ও নিত্য প্রয়োজনীয় 
সাজ সরঞ্জামতৈরী করা ইত্যাঁদ। এযনুগের শিল্পীরা কামার, কুমোর, ছুতোর, 
ক্র্ণাশতপী, মুরধশজগী, চ্ঘশজ্পট প্রভৃতি সবলেই নিজের নিজের শিল্পের 
ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতার নজীর রেখে গেছেন। মজরদের এক অংশ ছিল 
মস্ত ও জপর অংশ 'ছিল ক্রীতদাস । কাজের ?বানময়ে মুভ মজুররা তাদের 


আ।মক বাহিনী 


মজুর পেতো । ভ্রীতদাসরা আঁধবাংশই ছিল যুদ্ধবন্দী ও দাঁণ্ডত অপরাধী ॥- 


অনাহারে মৃত্যুই {ছল তাদের চরম পাঁরণাত । (মিশরের ফারাওরা প্রাসাদ, মান্দর, 
পিরামিড, পথঘাট প্রভৃতির নির্মাণ কাজে হাজার হাজার শ্রামককে দিনের পর 
দিন, বছরের পর বছর নিয্‌ন্ত করতেন । রাজভাণ্ডার ও দেবভান্ডার থেকেই 
এরা নিয়মিত মজুরী পেতো । 
মিশরে ব্যবসা ছিল বংশান,ক্রামক বৃত্তি। সমন্ত ব্যবসাই বিনিময়ের মাধ্যমে 
চলতো | অনেক সময় সোনা, রূপো ও মূল্যবান রত্রাদও কেনাবেচার 
মাধ্যমরনুপে ব্যবহার বরা হতো । স্থলপথে ব্যবসা চলতো গাধা বা ঘোড়ার পিঠে । 
85. পাশের অঞ্চলে প্রত্যেক বছর তাদের উৎপন্ন ঘব্য রপ্তানি 
করতো । আফগানিস্তানের অন্তর্গত বাদাকশান থেকে ল্যাঁপস-ল্যাজুল, 
লোহিত সাগরের উপকুল্বতাঁ* দেশগডলৈ থেকে রংবৈরঙের খোলক, লেবানন থেকে 
দামী কাঠ মিশরের বাজারে এসে পে'ঁছোতো। আফফিুকার অন্যান্য দেশ থেকে 
আমদানি করা হাতার দাঁত, বিভন্ন গন্ধ দুব্য, আবলুস কাঠ, 'জিরাফের চামড়া: 


গাধার পিঠে বোঝা চাপিয়ে মিশরের বাঁণকরা সুদান এবং" 


“ গিয়েছে । কলকাতার |যাৰঘরেও মিশরের ম্যাম আছে । 


মিশর ,৩৭ 


প্রভৃতি 'জীনসের ভাল বাজার ছিল মিশরে । মিশরীররা সিনাই থেকে তামা, 
নুবিরা থেকে সোনা এবং আরব থেকে মসলা আমদানি করতো । সম:দ্রপথে 
বড় বড় জাহাজগনুল দাঁড় ও পালের সাহায্যে চলতো । তাদের বাঁণজ্যতরাী 
ভূমধ্যসাগরে পাড়ি দিয়ে কীট ও সাইপ্রাস দ্বীপে যেতো । 
পিরামিড প্রাচীন মিশরীরদের এক অক্ষয় কীর্ত। “পরামড' কথাটির অর্থ 
-হলো উ*ছু'। বড় বড় পাথরের চাঁই একটার পর আর একটা স্থাপন করে ক্রনশঃ 
: সরু আকারে গড়ে তোলা হতো পিরামিড । সাধারণতঃ গপরাম্ড বলতে আমরা 
বুঝ পাথরে তৈরী ত্িকোণাকীত বিরাট সমাধ-সৌধ। প্রাচীনযূগে 'মশরায়রা 
{শ্বাস করতো যে মৃত্যুর পরেও তার আত্মার নাশ হয় না_মত্যুর পর আত্মা 
আবার দেহে প্রবেশ করতে পারে। তাদের দৃঢ় বি*বাস ছিল, যতাঁদন দেহ 
আঁবকৃত থাকবে ততাঁদন দেহধারীর' আজ্ঞা স্বর্গ দোকে 
সুখে কাল আঁতবাঁহত করবে। শুএই“কারণে মৃত ব্যান্তর 
দেহ যাতে বনষ্ট না হয় সেজন্য মানুষের দেহকে পাঁরুকার করে নানা ধরণের 
সুগন্ধ আরক ও মলম মাখিয়ে কাপড়ে জাঁড়য়ে আলকাতরার - 
প্রলেপ দিয়ে সমাধি মন্দিরের নিরাপদ আশ্রয়ে স্থাপন করা 
হতো । এই দেহকে ম্যাম বলে। কাঠের বাক্সে ভরে 
-সংরাক্ষত মৃতদেহ পিরামিড ভেতরে কবর দেওয়া হতো । 
মিশরের পিরামডগ;লোতে এই রকম অনেক ম্যাম পাওনা 


পিরামিড 


প্রকৃতপক্ষে পিরামডগুলো ফারাওদের কবর । পিরামিডের 
ভেতরে একটা ঘরে মৃতদেহ যত্ন করে রাখা হতো এবং তার 
সঙ্গে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য সহ মৃতের ব্যবহারের অনেক জজাননবত 
যেমন আসবাবপন্ন, জামা-কাপড়, গ্ধনুবা, অনতকার প্রভাত 
সাজয়ে রাখা হতো । নানা ধরণের দামী জানসপন্র থাকতো 
বলে কবরের মধ্যে গোকবার দরগা এমন কৌশলে নির্মাণ করা 
হতোশ্যাতে সহজে কেউ প্রবেশ করতে না পারে। তবুও 
অনেক কবর দস যর হাত থেকে রক্ষা পায়ান । এখন থেকে 
৪6০০ বছর আগে খুকু নামে এচঙ্জন ফাাও কাররো শবের ম্যাম 

কাছে গিজ নামে একটা জায়গায় সবচেয়ে 'বড়। পিরামভ নির্মাণ বরেন। 
এই পিরামডাঁট ৫০০ ফুট উ'চু। প্রায় একলক্ষ লোক কুঁড় বছর পাঁরশ্রম 


৩৮ প্রাচীন যুগের কথা 


করে এই বিরাট সমাধি মন্দির নিমণণ করে। এট মহাপিরামিডি নামে 
পারাচত। এটি তৈরী করতে প্রায় আড়াই টন ওজনের তেইশ লক্ষ পাথরের 
টুকরো লেগেছে । পাথরগুলি এমন নিখংতভাবে বসানো হয়েছে যে দুটি পাথরের 
মধ্যে এক হীন্টর হাজার ভাগের এক ভাগও ফাঁক নেই । ১৯২২ খ্‌ণ্টাব্দের রাজা 


গিজেতে অবস্থিত খন্ফু নিত মহাপরামিড 

টুটেনখামনের কবর খড়ে বের করা হয়েছে। এই কবরের মধ্যে খাট, চেয়ার, 
টুল সুন্দর সুন্দর পাত্র, জমকালো পোষাক ইত্যাদি বহ; দুব্য বের হয়েছে। 
এইসব জিনিস দেখে আমরা মিশরের এশ্বযণ, জাঁকজমক ও প্রাচীন সভাতা 
সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি। 

. এক একটা পিরামিড নিমণণ করতে দেশের প্রচুর সম্পদ ব্যয় হতো । বলা 
বাহুল্য পিরামিডগুলো প্রাচীন মিশরীয়দের গঠন প্রতিভার এক আশ্চষণ 
নিদশিন! এইসব পিরামিডের নিচেকার কক্ষে ফারাওদের ব্যবহাধা সমস্ত জিনিস 
এবং বিপুল ধনরদ্ধ রাখা হতো । পরবতাঁকালে এসব ধনরত্র ও মহামূল্যবান 
বস্তু সামগ্রী সবই ছার হয়ে গেছে। পিরামিডসমূহের বিশালত্ব ও স্থারিত্বের ফলে 
আরবদের মধ্যে একটি কথার প্রচলন হর-__জগত কালকে ভয় করে, কিন্তু কাল 
ভয় করে পিরামিউকে ।, দেখতে সম্দর না হলেও পিরামিডের বিশেষ ও 
গাদ্ভাঘঠ সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করে। 


মিশর নী 


মিশরায়রা বিশ্বাস করতো সে মানুষ মরে গেলে পর তার আত্মা জীবত 
থাকে । বতাঁদন পর্যন্ত মৃতদেহকে রক্ষা করা হয় তার জন্য খাদ্য ও পানীয় 
রাখা হয়, ততাঁদন পর্যন্ত সেই আত্মা দেহে বাস করতে থাকে । মৃত্যর পরে 
মৃতদেহ ম্যাম করে রাখা এই বিশ্বাস থেকে জন্ম নেয় । প্রাচীন মিশরীররা 
দেবদেবীর পুজো করতো । বিশাল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত 
জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে গাভীরুপী দেবা হাথর ৷ দেবী হাথরের 
পায়ের নীচে আকাশ এবং তার পেট দশ লক্ষ তারকা 
খাঁচত। শাক্তমান সূর্য দেবতা ‘রা’ তাঁর রাশ্ম দিয়ে পাঁথবীকে উব'র করে 
তোলেন ; প্রাতীদন সকালে উঠে দিব্য যানে চড়ে তান আকাশের এন প্রা থেকে 
অপর প্রান্তে গমন করেন ॥ জন্তু জানোয়ারের পুজোও মিশনীরদের কাছে 
জনাপ্রন্নতা লাভ করোছল। কারণ তারা মনে করতো যে 'বাভন্ন দেবদেবী তাদের 
প্রিয় জন্তু জানোয়ারের দেহ ধারণ কার থাকেন । যেমন 'রা' ধারণ করে থাকেন 


ধর্ম-বিশ্বাদ 


মিশরের দেবদেবী 


বৃষ অথবা গ্দাফাঁড়ংএর রূপ | 'রা-এর পুজো বদ্বীপ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। 
[িশরবাসী সূর্যকে বিশ্বের স্রল্টা হিসেবে পুজো করতো । এছাড়া মিশরবাসীরা 
কোনো কোনো দেবতাকে কল্পনা করেছে বিড়াল রূপে আবার বা কাকেও কুমীর 
রূপে আবার কাকেওবা শৃগাল রুপে । উদ্ভিদের মধ্যে খেজুর গাছকেও দেবতা- 
জ্ঞানে পূজো করা হতো। এছাড়াও মশরারদের চোখে আরেকজন শান্তমান 
দেবতা ছিলেন ওাঁসারস, যান জীবনও মৃত্যুর দেবতা । [তান মৃত্যুর পর 
মানুষের কর্ণধারার বিচার করে তাকে যোগ্য প:স্কার বা শান্ত দরে থাকেন। 


৪০ প্রাচীন যুগের কথা 


ওাঁসারসের আসন ছিল এাবাঁডস নগরে । দেবতা গাঁসাঁরসের স্ী ছিলেন 
'আহীসস' । তান 'ছলেন শাক্তির্্পণী। কৃষির রক্ষাকর্তা ও নীলনদরূপণ ওাঁসারস 
ও আইসিসের স্পর্শে মিশরের মাটি হয়ে উঠে উবর। তাঁদের সন্তানের নাম 
“হোরাণ'। এছাড়া টা” ছিলেন কারুশিজ্পের দেবতা । টা-এর মান্দর ছিল 
মেম্ফস-এ । ‘আমন’ ছিলেন প্রাচীন চিশরায়দের বাস্তু দেবতা, পরে যুদ্ধের 
দেবতা । মিশরায়রা বহু দেবদেবার কল্পনা করোঁছল এবং তাদের ঘিরে বহু 
কাহিনী গড়ে উঠোঁছল ৷ 

মিশরে দেবদেবীর উদ্যেশ্যে বহ; মন্দির নির্মিত হয়েছিল । ফারাওরা মান্দির 
তৈরী করার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় বরেন। পাথরের তৈরা এইসব মন্দিরের 
ধবংসাবশেষ দেখলে বোঝা যায় মিশরাঁয়রা স্থাপত্য শিল্পে দি বিস্ময়কর উন্নত 
লাভ করে ছল! 

নীলনদীর পাল দিয়ে তৈরী মিশর ছিল খুবই উবর। সেই সব জামর 
মালিক ছলেন ফারাও । তান সদয় হয়ে যাকে যা জাম দিতেন সেই জাম 
চাষ করতো নালনদে যখন বন্যা হতো তখন কিছয়াদন কাষকাজের সুযোগ 

থাকতো না। তখন হুপাত ও নিমণণ শিল্পে বহ: লোক 
প্রধান জীবিকা" 
নিষন্ড হতো । এছাড়া মন্ত নিৰ্মাণেও বহু লোক নিযুক্ত 

থাকতো । ভাদ্কর্য ও ম্ার্ত নির্মাণ শিল্পে মিশর যে কত উন্নত [ছিল তা 
দর্গের মাতগীল দেখলেই বোঝা 
যায়। বয়ন শিল্পে মিশরারা ছিল খুব 
উন্নত। তুলো ও পশমের সুন্দর 
সুন্দর বস্ম ও পোশাক তারা তৈরী 
কনতো। দেশের মৃাশজ্পীরাও নানা 
রঙের সুন্দর সুন্দর মৃৎপার নিমণণ 
করতো । মৃৎপান্গুলি গঠন সুষমার 
কেবল সুন্দর ছল না, সেগুলাছল 'বাচত্র 
বণের এবং নানা রকমের চিত্রে পূর্ণ । 
মাণকারের কাজেও 1মশরীয়রা খুব দক্ষ 
ছিল। সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জ, হাতির 
দাঁত প্রভাীতর বহ: সৌখন জানিস ও 
অলংকার তারা তৈরী করতো। মশরায়রা সম্ভবতঃ কাচ ও কাচ শিল্প 


[মিশরের ভাঙ্ের নমুনা 


মিশর ৪১ 


আঁবস্কার করোছিল । একদল শ্রীমক ই'ট, প্লান্টার অফ প্যারস প্রভূত প্রস্তুত 
করায় দক্ষতা অজ‘ন করেছিল । নৌ-চালনায় ও নৌ-বািজ্যে বহুলোক নিয্ত্ত 
থাকতো । শরীয়া যুদ্ধে পারদর্শী ছিল। বহ: মিশরাঁর় যোদ্ধার বৃত্তি 
“নতো । এছাড়া একদল লোক অস্ব্রশস্ত, ঢাল-তরোয়াল, শিরক্তাণ প্রভাত তৈরী, 
করতো । হিসেব নিকেশ ও বিবরণ রাখার কাজেও বহুলোক নিযুক্ত থাকতো । 
ধলাঁপকারের কাজ মিশরে যথেষ্ট মর্যাদা পেতো ; মান্দরে দাসদাসীর ও পরিচারক 
পরিচাঁরকার কাজে বহুলোক নিযুক্ত থাকতো । বিভন্ন শিল্পে নিযযুন্ত শ্রীমকেরা 
অধিকাংশই ছল স্বাধীন, অল্প কিছ সংখ্যক ক্রীতদাসও নানা কাজে নিযুত 
থাকতো । বাঁতগাল ছিল পরধুষান,ক্রামক। । শ্রমিকেরা অনেক সময়ই সংঘবদ্ধ হয়ে 
কাজ করতো । পাঁথবার প্রাচীনতম চিবৎনক'হিসেবে মিশরে ইম্‌হোটেপ নামে 
একজন চিকিৎসক ছিলেন । প্রাচীন মিশরে জ্যোতির্িদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ 
নিয়ে চর্চা হতো ॥ মিশরীয় পাণ্ডতেরা ২৪ ঘণ্টার দিন ৩০ দিনে মাস ও ৩৬৫ 
[দিনে বছর ভাগ করেন। তাঁরা রাশিচক্র ও আকাশের 'বাভন্ন তারা সম্বন্ধে 
অবাঁহত ছিলেন। মিশরায়দের পাঁটগাঁণত ও বীজগাঁণত সংক্রান্ত জ্ঞানের বেশ 
পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের জ্যাঁমাত জ্ঞান বেশ প্রথর ছিল৷ গ্রীকরা পরে 
মিশরায়দের কাছ থেকে গাঁণতবিদ্যা আয়ত্ত করে । 


অনুশীলনী 


বিষয়মুখা প্রশ্নাবলী ঃ 

(১) মিশর কোথায় ? মিশরকে নীলনদের দান বলে কেন ? 

(২) “ফারাও শব্দের অর্থ কি? ফারাও সম্বন্ধে যা জান লেখ । 

(৩) প;রোহতরা কি কি কাজ করতো ? তাদের প্রচনূর আয় হতো 
কিভাবে ? 

(৪) প্যাঁপরাস কি? মিশরের প্রাচীন লিপি সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

(6) মিশরের 'লীপকারদের কাজ কি ছিল ? 

(৬) মিশরের তকৃষকেরা ও কারিগররা যে সব জানস উৎপন্ন করতো-_সে 
{বিষয়ে নাঁতিদীর্ঘ আলোচনা কর । 

(৭) ম্যাম দি? কেন মামি তৈরী করা হতো? 


৪২ প্রাচীন যুগের কথা 


(৮) সবচেয়ে বড় পিরামিড তৈরী করেন কে? কিভাবে এই পিরামিডাঁট 
তৈরা হয়েছিল? 

(৯) মিশরের দেবদেবী ও মিশরায়দের ধমশবশ্বাস সম্বন্ধে যা জান লেখ। 

(১০) প্রাচীন মিশরের প্রধান জীবিকা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ আলোচনা কর।, 

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 

(১) মিশরকে 'নীলনদের দান কে বলেছেন? 

(২) হায়েরোগ্রাফক লিপির পাঠোদ্ধার করেন কে ? 

(৩) দেবতা ওাঁসারস-এর স্ত্রীর নাম কি? তাঁদের সন্তানের নাম কি? 

(৪) মিশরের প্রাচীন {লাঁপকে ইংরাজীতে ক বলে? 

(6) সবচেয়ে বড় পিরামিডাঁট কোথায় আছে? কে নিম“ণ করেন? 

(৬) কার্ীশল্পের দেবতা কে? তাঁর মন্দির কোথায় ? 

(৭) মিশরে অব্দ গণনা সর্বপ্রথম কারা আরম্ভ করোঁছল ? কবে থেকে 
মিশরে অব্দ গণনা শুরু হয়? 

(৮) প্রাচীন মিশরায়রা কিসের উপর [িলখতো ? 

ঠিক উত্তরের নাচে » চিহ্ছ দাও £ 

(ক) মিশরের জামির উর্বরতার কারণ হল বাঁম্টপাতের ফলে/সার প্রয়োগের 


দর;ণ/নীলনদের বন্যায় পাঁল সঞ্চয়ের ফলে ॥ 
(খ) পিরামিড হল মান্দর/সমাধ/রাজপ্রাসাদ । 


(গ) মিশরের সমন্ত জাঁমর মালিক ছিলেন ফারাও/প;ুরোহিত/ঁলাঁপকার। 
(ঘ) মিশরায়দের জীবন ও মৃত্যুর দেবতা ছিলেন টা/ওঁসারস/রা। 
(৩) মিশরার 'লাপর প্রথম পাঠোদ্ধার করেন এতহাসিক হেরোড্টাস/ 


মামার হ:ইলার/শাম্পালয়* ॥ 


তৃতীয় পন্লিচেছদ 
সিন্ধু সভ্যতা : 
ভারতের উত্তর পশ্চিমে সিন্ধ: নদ । এই সিন্ধুনদের উপত্যকায় মেসোপটেমিয়া" 
ও মিশরের মত তাম্ব্রোপ্জ যুগের এক নদীমাতৃক সভ্যতা গড়ে উঠোছল। সিন্ধু- 
নদের জলধারাকে কেন্দ্র করে সিন্ধুসভ্যতা গড়ে উঠোঁছল ।: 
এই সিন্ধসভ্যতাই হলো ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা । 
এই সভ্যতা বৈদিক যুগের আগে গড়ে উঠোছল বলে এনে প্রাক বৈদিক সভ্যতা 
নামেও আভাহত করা যায় । 


সুচনা 


সিন্ধু দেশের লারকান জেলায় মহেঞ্জোদড়ো ও পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টগ্রোমারী 
জেলায় হরপ্পা নামে দ্যাট স্থানে বহ ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হওয়ার ফলে এই 
সভ্যতার কথা জানা গিয়েছে । সিন্ধু নদের পশ্চিমতারে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা 
অনেকটা উত্তরে অবস্থিত । দেশ ভাগ'হয়ে যাবার ফলে এই 
অবস্থান ও 

আবিস্কারের কথা. দুই জায়গা এখন পাকিস্তানের অন্তর্গত । সিন্ধী ভাষায় 

মহেঞ্জোদড়ো কথার অর্থ মতের সমাধি বা স্তুপ? । 
১৯২২ খাম্টাব্দে এীতহাঁসক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদড়োর 
ধর্থসাবশেষ আবস্কার বরেন। সেই বছরই দয়ারাম সাহানী হরস্পায় এ রকম 
ভগ্নাবশেষ আবিস্কার করেন। পরে ভারতাঁয় প্রত্নতত্ব বিভাগের তথ্যক্ষ স্যার 


-৪৪ প্রাচীন যুগের কধা 


জন মাশণলের চেষ্টার এই দ:'জায়গার ব্যাপক খনন কার্য শুরু করা হয়। তার 
-ফলে ল:প্ত এক সভ্যতার কথা জানা যার । মা'টর গভীর স্তর খ:ড়ে যে সব চিহ্ন 
পাওয়া গিয়েছে তার সাহাব্যে আমরা সেই ভুলে যাওয়া যুগের ছাঁব কল্পনা 
করতে পারি । প্রাচীনযুগের এইসব চিহগীলর মধ্যে রয়েছে অস্ত্রশস্ত্র বাসনপন্র, 
মহত? খেলনা, চিরুনি, সালগোহর, ঘনবাড়ী, শহরের বহু স্মাতীচনর প্রভাত । 
বর্তমানে প্রত্নভাভিকদের খননের ফলে পশ্চিম পাকিন্তানের সন্তরাটরও বেশী 
স্থানে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে । এর মধ্যে বেশীর ভাগই 
সিম্ধুনদের অববাহিকা অণ্ডলে অবান্থত! এই অববাহকা অণ্ুলের বাইরে 
মাকরান উপকুলের কয়েকটা স্থানে 
এমনাক পাঁকন্তান ও পারস্য সীমান্তের 
কাছে সুৎ্চাজেনবোরে আঁবস্কৃড 
হয়েছে প্রাগোঁতহাঁসচ সভ্যতার 
ধ্বংসাবশেষ । বৰ্তমান ভারতে 
রাজস্থানের কালবাঙ্গান ও ক্যাদ্বে 
উপসাগরের কাছে লোথালে 
প্রশ্থতখীবদগণ মাটি খংড়ে 'সিম্ধু 
সভ্যতার মত একাট সভ্যতার নিব্শ‘ন 
পয়ঃপ্রণালী আবিস্কার করেছেন। মহেঞ্জোদড়ো 
ও হরস্পা ছাড়াও বেলঃচিন্থান থেকে রা্রস্থান এাং পাঞ্জাব থেকে গুজরাট 
পর্যন্ত বিভ্তী্ণ অঞ্চলে তাগ্র ব্রোঞ্জ যূগীর সভ্যতার সন্ধান পাওরা গিরেছে। 
এখম্টপূর্ব ২৩০০ অব্দে সিন্ধু সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। অ:নকে:মনে করেন, 
এই সভ্যতা খনীস্ট-পূর্ব ১৭০০ অব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল । 

[সন্ধঘ; সভ্যতা ছিল নগরকৌন্দিক। নাগার$ সভ্যতার এরকম [বিকাশ 
পৃথিবীতে “আর কোথাও ছিল না। নগর দ.'টির পারকঞ্পনা স:চা ন্তত উারে 
বেশ সন্দরভাবেই করা হয়েছিল। নগর দট ছিল জনবহুল ও সমদ্ধশালী। 
নাগারকদের সংখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের যাবতীয় ব্যবস্থা নগর 
দটর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । নগরের সদর রান্তাগীল ছিল 
বেশ চওড়া ও দী্। বাড়ীগণীলতে সমান’দুরত্রের ব্যবধানে আলোকগ্তন্ভ ছল । 
ঘরবাড়ীগঠীল ছিল পাকা ইটের তৈরী; কোনো কোনো বাড়ী ছিল দোতলা । 
উপরের তলার বাস করতেন বাড়ীর মালিক ও তাঁর পারবারের লোকেরা । নীচের 


নগর পরিকল্পন। 


সিন্ধুসভ তা ৪৫. 
তলায় ছিল চাকরদের ঘর, রান্নার জায়গা ইত্যাদি । ধনীদের ঘরবাড়ীর আয়তন: 
ছিল বেশ বড় ; গরীব শ্রমজীবারা বাস করতো ছোট ছোট ঘরে । ধনীদের বাড়ীতে 
থাকতো প্রশস্ত দরজা জানালা, উঠান, স্নানের জায়গা; শৌচাগার, ছাদ ' থেকে 
ব্‌চ্টির জল নিকাশের নদর্মা প্রভীত। বাড়ীর ভেতর থেকে নল বা নালা দিয়ে 
জল বের করে সদর রাস্তার বড় বড় নর্দমায় সেই জল ফেলার সুন্দর ব্যবস্থা ছিল । 
বাড়ীর জঞ্জাল ফেলার জন্য রান্তায় বড় বড় আবর্জনা-কু্ড থাকতো ৷: 
রাজপথের উপর বড় বড় বাড়ীর নীচের তলায় দোকান এবং পাশের গাল দিয়ে 
বাড়ীর প্রবেশপথ রাখা হয়োছল। মহেঞ্জাদড়োতে সবচেয়ে বড় বাড়ী যা. 
আবিস্কৃত হয়েছে তার আয়তন হল লম্বায় ২৩০ ফুট এবং চওড়ায় ৭৮ ফুট ॥ 
হরপ্পায় একটা বিরাট শস্য ভাণ্ডার আঁবকৃত হয়েছে যা ১৫০ ফুট * ২০০. 


‘সন্ধু সভ্যতার {নদশন মহেঞজোদড়ো । 


ফুট একটা উচু মণ্ডের উপর তৈরী । হয়ত কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব 
হিসেবে সংগৃহীত শস্য জমা রাখা হতো এখানে।  মহেঞ্জোদড়োতেও 
অনুরূপ শস্যাগারের আন্ত ছিল। মহেঞ্জোদড়োয় যে বিরাট দ্লানাগারাট 
আবিস্কৃত হয়েছে সোঁট লদ্বায় ১৪০ ফুট ও চওড়ায় ১০৮ ফুট । এর চারাঁদকে 
ছিল ৮ফুট পুরু দেওয়াল। প্লানাগারের মধ্যে 'ছিল ৩৯ ফুট লম্বা ও ২৩ ফুট 
চওড়া, ৮ ফুট গভীর একটা চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চায় নামার জন্য আটটি 1সশড় 
ভাঙ্গতে হতো ৷ চৌরাচ্চাটির তলা বেশ শর্ত করে বাঁধানো । চৌবাচ্চার 
চারাঁদকে গ্যালারর মতো বসবার জায়গা এবং বস্ত্র পাঁরবত নের জন্য কক্ষ ছিল । 
গ্যালারির পেছনে বহু কামরা ছিল এবং কামরার ভেতরে বুগ 'ছিল। কুপ থেকে 
চৌবাচ্চায় জল ভরা হতো । চৌবাচ্চাটিতে সম্ভবতঃ স্নান ও সাঁতার দ:ই-ই হতো ।. 


৬ প্রাচীন যুগের কথা 


চৌবাচ্চাটি নল দ্বারা সন্ধ: নদের সঙ্গে যোগ থাকায় প্রয়োজনে এটি জল 
“এবং সেই জল নিৎকাশিত করারও সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। ৭ 
শস্যভাগ্ডারের নিদর্শন দেখে ধারণা হয় যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর 
আধিবাসারা কৃষিকাজ জানতো ৷ অবশ্য চাষের জন্য সেচের ব্যবস্থা ছিল কিনা 
তা জানা যার়নি। যাই হোক তাদের প্রধান খাদ্যশস্য ছিল গম, যব, বালি ও - 
নানা ধরণের বাদাম। মাছ ধরার জন্য অনেক ব'ড়াশ 
মঠ . পাওয়ার ফলে প্রজ্ুতাআকদের ধারণা হয় যে মাছ ছিল তাদের 
অন্যতম খাদ্য । এছাড়া গর; শুকর, মেষ, হাঁস, কচ্ছপ প্রর্তীতর মাংস তাদের 


হরপ্প।য় প্রাপ্ত মাটর পাত 


প্রিয় ছিল। এছাড়া 1ম, দুধ ও নানা ধরণের ফলের মধ্যে তরমুজ, খেজুর 
প্রভৃতি তারা খাদ্য রুপে ব্যবহার করতো। তবে ধানের হু পাওয়া যায়ান । 
কুমোরের চাকাতে গড়া বড় বড় মাটির জালার খাদ্যশস্য সঞ্চয় করে রাখা হতো । 
এখানকার লোকে তুলো ও পশমের কাপড় বুনতো এবং সূত ও পশমের 
পোষাক ব্যবহার করতো। হাঁতির দাঁতের তৈরা স:চ, মাটি, চানামাটি ও হাড়ের 
মাও কাটিম পাওয়া গেছে। এগুলি নিশ্চরই বোনা ও সেলাইয়ের কাজে 
ব্যবহৃত হতো। তখনকার সমাজে কুমোর, তাঁতী, কামার, 

| ডি রাজমিস্তরী প্রভৃতি বৃত্তিধারী বহু লোক "ছিল। কুমোররা 
চাকার সাহায্যে মাটির জালা, কলসী, থালা, গেলাস, বাটি 

প্রভৃতি বাসনপর তৈরী করতো। সেগুলোকে আগুনে পড়িয়ে মজবুত করা 
হতো । পরে নানারকমের রঙ দিয়ে 'জানসগলোকে চিত্রিত করা হতো । মাটির 
তৈরা নানা রকমের খেলনা, পুতুল, পাখীর আকারের বাঁশী, দেবদেবীর মৃর্তি 
ও বাঁদরের মুর্তি ইত্যাদি তারা তৈরী করতো । আগুনে পড়িয়ে ই'ট তৈরী করে 
তা দিয়ে বড় বড় দালান তৈরী. করতে এখানকার কারিগররা বেশ দক্ষ ছিল। 
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কাদা, বালিমাটি ও খাঁড় মাটির মশলা দিয়ে ইণ্টগলি গাঁথা হতো। মাটি ছাড়া 
আর যে সব ধাতুর সাহায্যে প্রয়োজনীয় বাসনপন্র তৈরী হতো তার মধ্যে ছিল 
তামা, ব্রোঞ্জ, চীনামাটি, রুপো। এছাড়া হাতির দাঁতের 
চিরুনী, তামা ও ব্রোঞ্জের কানে, মাছ খরার বিশ আদর 
ইত্যাঁদরও প্রচলন ছিল। তখন পাশা খেলার প্রচলন ছিল । সেষ,গে যে সব 
অস্বস্্র পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কুঠার, গদা, ছোরা, বশণ, 
করাত প্রীত । অন্বগ;লো তামা কিংবা ব্রোঞ্জে তৈরী হতো। কিন্তু কোথাও 
লোহার বিন্দুমাত্র চিহ দেখা যায়ান। তাই মনে হয় যে এই সভ্যতা প্রাক 
'লৌহয[ুগের । 

সোনা, রুপো ও তামার অলংকার স্ত্রী পুরুষ নার্বশেষে সকলেরই অত্য 
প্রিয় ছিল। নারাঁদের প্রধান অলংকার * 


ছিল কোগরবন্ধ, পায়ের নূপুর, 
কানগাশা ও গলার হার। নানা রকম ডি 
অলংকার তৈরী হতো ল্যাপিস-ল্যাজুলি, 
স্ফাঁটক, নালকান্তমাণ প্রভাতি দাসী @ ৪ 
পাথর দিয়ে। নারারা পারপাটি করে Sr, 
চুল বধিতে জানতো । প্রধান সামগ্রীর অলংকার ( মহেঞ্জোদড়ো ) 
ব্যবহারও অজ্ঞাত ছিল না। হাতার দাঁত, চীনামাটি, শাঁখ, ঝিন;কের তৈরী বহু 
সৌখন জানসও তারা ব্যবহার করতো । সালমোহরের উপর আঁত্কত জীবজন্তু 
ছবিগ:ি সেষ[গের চিন্রাশজ্পাঁদের প্রতিভার পরিচয় দের । 
মাটির খেলনাগ্াঁল থেকে এ সময়ের সামাজিক অবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া 
যায়। মাটির তৈরী খেলনা গরুর গাড়ী ও চেয়ার দেখে বোঝা যায় যে চেয়ার 
ও গরুর গাড়ি ব্যবহৃত হতো। নাচার ভাঙ্গতে তৈরী পঢতুল দেখে জানা যায় 
যে এখানকার মেয়েরা চল ঘাড়ের উপর ফেলতো এবং নাচতে জানতো । 
মহেঞ্জোদড়োয় পাওয়া বড় মুর্তি দেখে বোঝা যায় যে 
এখানকার লোকেরা দামী আলোয়ানের ব্যবহার জানতো ৷ 
এছাড়া আরও জানা যায় যে তারা দাড়ি রাখতো, কিন্তু ঠোঁটের উপরের চুল 
কামিয়ে ফেলতো। ঠন j 
সিন্ধ; অঞ্চলে উট ও হাতির হাড় ও বচ্কাল পাওয়ার ফলে মনে হয় যে উট 
“ও হাতি নিশ্চয় পারবহনের কাজে ব্যবহৃত হতো । 'িন্ধ; অঞ্চলে বহ; নদনদী 


শিল্প 


খেলনা! 


৪৮ প্রাচীন যুগের কথা 


থাকায় এবং আরব সমুদ্র কাছে হওয়ার লোকে নিশ্চয়ই নৌচালনা জানতো £' 
নদীপথে ও জমুদ্র পথে সম্ভবতঃ তারা ব্যবসা বাঁণজ্য 
করতো । 'মশর, বেলনাচন্তান, সুমেরীর অঞ্চল এবং দাঁক্ষণ 
ভারতের মহীশুর প্রভাত অঞ্চলে িন্ধুর বাঁণকেরা পণ্যসামগ্রী নিয়ে যাতায়াত 
করতো। স্থলপথে নিরেট চাকাওয়ালা গরুর গাড়ীতে করে এবং উটের পিঠে চাপিয়ে 
ব্যবসা বাণিজ্যের পণ্য চলাচল করতো । পারস্য ও আফগানিস্তান থেকে আসতো 
তামার তাল, রূপো, নানারঙের দামী পাথর ৷ গন্জরাটের কাঁথয়াবাড় এবং: 
দাক্ষিণাত্য থেকে আসতো বাঁচত্র সব শাঁখ। 
হস্তাঁশজ্পীদের তৈরা পণ্যসম্ভার যেতো বেল7চগ্তানের 
গ্রামগুনলতে । জলপথে বা স্থলপথে ভারতীয় পণ্য 
মেসোপটেমিয়ায় পৌছোতো | সুমেরে যেহেতু সিন্ধু 
অঞ্চলের সীলমোহর, পাওয়া গিয়েছে সেহেতু অনেকে 
মনে করেন যে ব্যবসার প্রয়োজনে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ 
সুমেরে একটা বসাত গড়ে তুলোঁছল । 'সম্ধন উপত্যকায় 
কোনো মুদ্রার চল ছিলনা_াবানমর়ের মাধ্যমেই 
কেনাবেচা হতো । বেশীর ভাগ কেনাবেচা শস্যের মাধ্যমেই হতো । 'জানসপন্র 
ওজনের জন্য এখানে বাটখারার ব্যবহার {ছল ; সীলমোহরগন্রীল সম্ভবতঃ ব্যবসার. 
প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হতো । 

সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া ধৰংসাবশেষ থেকে কোনো মান্দরের চিহ্ন পাওয়া 
যায়ান। তবে মাটির তলা থেকে পাওয়া সীলমোহরের মধ্যে একটা দেবী মূর্তি 
দেখা গেছে যার তিনাট মুখ এবং মাথার দিকে দুটি শিং আছে। মর্তাটর 
সঙ্গে কয়েকাঁট জীবজন্তুও আছে । অনেকে মনে করেন এই মুত শিবের এবং 
এখানে শিবপুজো প্রচালত ছিল। এখানে একজন দেবীর 
খুব গ্রাতিপান্ত ছিল, তিনি খুব পুজো পেতেন। তাঁর নাম 
অদ্বিকা । অনেকের ধারণা আঁদ্বকাদেবীর পুজো পাশ্চম এঁশয়ায় প্রথম শহর 
হয়! এছাড়া পশুদের মধ্যে ষাঁড় এবং গাছের মধ্যে অ*্বথবকে তারা উপাস্য বলে 
মনে করতো ৷ কতকগুলি ব্রোঞ্জের নৃত্যরতা নারী স্যার্ত পাওয়া গিয়োছল। 
তাতে অনেকে? ধারণা হয়__সেই সময় দেবদাসীও ছিল। 'সিন্ধুবাসীদের মধ্যে 


বাবসা-বাণিজ্য 


( মহেঞ্জোদড়ো ) 


ধর্বিশ্বান 


িঙ্গপূজো প্রচালত ছিল। মৃতদেহকে দাহ করা ও কবর দেওয়া দুই প্রথাই_ 


এখানে প্রচালত ছিল। 


| 
| 
| 


সিন্ধু সভ্যতা ৪৯ 


যেসব বাসগৃহ এবং জীনসপন্র ম টি খ:'ড়ে আবিদ্কৃত হয়েছে তা থেকে সিন্ধু 
আধিবাসীদের সামাজক কাঠামো সম্পর্কে ছু ধারণা করা যায়। শস্যাগারে 
সংগৃহীত শস্য তার অর্থনোতিক শীল্ত প্রমাণ করে । সুষ্ঠু নগর, রাস্তাঘাট, 
প্রণালী প্রভাঁতর পাঁরকজ্পনা 
শাসকের ক্ষমতার সাক্ষ্য দেয় । এখানে | 
নানা শ্রেণীর ও পেশার লোক বাস 
করতো-_শাসক, সম্পান্তবান, বিজ্ঞানী, 
পুরোহিত, প্রযুক্তাবদ, সৌনক, কৃষক 
ও সাধারণ মানুষ । তাছাড়া তাঁতী, 
টা কূমোর, কামার, 
রাজামস্ত্রী প্রভবীতর 
বিশেষ ভামকা ছিল । এছাড়া পাঁরবহন 
ব্যবস্হাতেও অনেক লোক নিনযুুন্ত 
থাকতো । জমির ও সম্পাত্তর ব্যান্তগত মালিকানা দেখা দেওয়ার ফলে-এখানেও 
বহ; ধনী কৃষক, ক্ষুদ্র চাষী ও জামহীন ক্ষেতমজ;ুর শ্রেণীর আবভবি ঘটে । 
কাঁষর পাশাপাশি বাভিন্ন শিল্পের প্রসার ঘটায় কারিগর শ্রেণীর উদ্ভব হয় । 
তুলো ও পশমের সুতো কেটে তা দিয়ে তাঁতীরা বস্ত্র তৈর করতো ৷ তখনকার 
কারিগররা টাক: তৈরী করতে জানতো । কুমোরেরা চাকার সাহায্যে মাটির 
পাত্র তৈরী করতো এবং গোলাকার চুজ্লীতে ওগযাল পড়িয়ে নিতো । এখানে 
রঙিন ও চিত্রিত বিশেষ ধরণের মাটির পাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানকার 
কামারেরা সোনা, রূপো, তামা, পেতল, ব্রোচ, সীসা প্রভাত ধাতুর ব্যবহার 
জানতো | এখানে কয়েকটি দাঁড়িপাজ্লার ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে । নগর 
গনমণি পদ্ধাত ও জীবনযাত্রা দেখে বোঝা যায় এখানকার অধিবাঁসদের বৈজ্ঞাঁনক 
ও কারগাঁর ব:নদ্ধ যথেষ্ট ছিল। সৈনিকদের দায়িত্ব ছল দেশরক্ষা করা ও শান্তি 
বজায় রাখা । বাণিজ্য প্রসারের ফলে শস্য ও শিল্প দ্রব্য চালান দিয়ে একদল 
মানুষ প্রচুর ধন সম্পাত্তর মালিক হয়। মহেঞ্জেদড়ো ও হর’পায় বড় বড় দালান 
কোঠার পাশাপাশি গরীবদের সাধারণ ঘরদোর কিংবা ধনীদের বাড়ীতে চাকরদের 
থাকার আলাদা ঘর এই ধনবৈষম্যের কথাই মনে কাঁরয়ে দেয় । তবে বর্তমান- 
কালের তুলনায় 1সন্ধু উপত্যকার শ্রমিক ও কারিগররা অনেক বেশী সুখ স্বাচ্ছন্দ্য 
ভোগ করতো এবং তারা তামার ঁজানসপত্র ও সোনার অলংকার ব্যবহার করতো ॥ 
প্রাচীন_৪ 


$০ প্রাচীন যুগের কথা 


{বনা মজ.রীতে বেগার প্রথার প্রচলন হয়ত ছল ; কিন্ত; দ।সপ্রথা তখনও গড়ে 
উঠোন । 
1সম্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ সম্বন্ধে সাঠক কিছু বলা যায় না। তবে 
ভ্ীমকম্প, সিন্ধুনদের জলপ্লাবন, অরণ্য ধ্বংসের ফলে মরু অণ্চলের বিস্তার, 
উতর মহামারী প্রভৃতি প্রাকাতক বিপর্যয় এই সভ্যতার ধ্বংসের 
পতনের কারণ কারণ বলে মনে করা হয় ৷ এছাড়াসন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা 
লোহা ও ঘোড়ার ব্যবহার জানতো না; কিন্ত; আরেরা 
তা" জানতো ৷ লৌহঅস্বে সাঁচ্জত অশ্বারোহী আর্যদের আব্রমণই এই সভ্যতার 
ধ্বংসের প্রধান করণ বলে অন়ামত হয় । 


অনুশীলনী 
বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী £ 
৯. মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা কোথায় ? সম্ধ] সভ্যতার প্রাচীনতার 
প্রমাণ ক? 


২! শস্ধু সভ্যতা কোন্‌ যুগে বিকাশ লাভ করেছিল ? মহেঞ্জোদড়ো ও 
হরপ্পার ধৰংসাবশেষ কে প্রথম আবচ্কার করেন ? 
৩। মহেঞ্জোদড়োর নগর পাঁরকজ্পনা কেমন ছল ? মহেঞ্জোদড়োর স্নানাগার 


সদ্বন্ধে যা জান লেখ । 

৪ | {সিন্ধু অঞ্চলে নিত্য প্রয়োজনীয় যে যে জানস পাওয়া গিয়েছিল সে 
সম্পকে“ একাট নাতদীর্ঘ রচনা লেখ । 

| সম্ধ্য সভ্যতার যুগের ভারতীয়েরা যে ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নত ছল 
তার প্রমাণ ক? 


'৬। সম্ধ উপত্যকার লোকদের ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে যা জান লেখ । 

এ। সিদ্ধ উপত্যকার লোকদের সামাজিক জীবনধারার পাঁরচয় দাও । 

৮ সিন্ধু উপত্যকার লোকদের ?শকপকলা, বৈজ্ঞানিক ও কারগাঁর দক্ষতা 
সম্বন্ধে যা’ জান লেখ । 

৯। সিন্ধ সভ্যতার পতনের কারণ ক? 


সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ৪ 
(১) । মহেঞ্জোদড়ো ও হর’পা কোন্‌ নদাঁর তীরে অবাস্হিত ? 
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{২)। মহেঞ্জোদড়ে৷ কথাটির অর্থ 1ক ? 

(৩) । {সিন্ধু সভ্যতার কাঁরগরা কোন্‌ কোন: শিল্প পারদর্শী ছিল ? 

(৪২1 'পন্যু উপত্যকা অঞ্চলের সীলমোহরগদুল কি কাজে ব্যবহৃত হতো 
বলে মনে হয় ? 

(6) । “সন্ধু সভ্যতা" নাম হল কেন? 

(৬) কোন: স্হানে ন্ধব উপত্যকাবাসীদের একাট বাঁণজ্য উপানবেশের 
সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ? 

সঠিক উত্তরের নীচে এই / চিন্ছ দাও? 


(১) মহেঞোদাড়োর ধরংসাবশেষ আবিচ্কার করেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


দয়ারাম সাহান/হেরোডটাস। 
(২) সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠোছল নতুন প্রস্তর যুগে(লৌহযনগে/তাম- 
ব্রোঞ্জ যুগে । 


(৩) 'সম্ধ্‌ সভ্যতার লোকেরা ব্যবসা করতো রোমের সঙ্গে/মেসোপটোময়ার 

সঙ্গে/চীনের সঙ্গে । 
 শুন্যস্থান পুরণ কর £ 

(ক) 'সিম্ধ্য সভ্যতার উন্মেষ ঘটে খাীষ্টপূর্ব- অব্দে। 

(খ) সিদ্ধ সভ্যতা ছল কেন্দ্রীক সত্যতা ৷ 

(গর) সিন্ধী ভাষয় মহে'ঞ্র'দড়ো কথাটির অর্থ | 

(ঘ) -_-_ ব্যবসায় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো ৷ 

(৬) সিদ্ধ উপত্যকার শবপুজো ও-___ দেবীর পুজো প্রগালত হিল । 

(6) 'স-ধু সভ্যতার লোকে-_-_ব্যবহার জানতো না । 

ছে) অনেকের ধারণা___দেবীর পুজো পাশ্চিম এশিয়ায় প্রথম শুর: হয়। 


চতুর্থ পৰ্রিচ্ছেন্ছ 
প্রাচীন চীন 


ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যেমন সিন্ধ নদ, মিশরের ক্ষেত্রে যেমন নীলনদ, 
মেসোপটোগিয়ার ক্ষেত্রে যেমন টাইগ্রিস ও ইউফ্লোটিস নদী দাউ, চীনদেশের 


6২ প্রাচীন যুগের কথা 


সভ্যতা ও সম্াদ্ধর মুলে তেমনই রয়েছে হোয়াংহো (অথবা পীতনদী ) ও 
ইয়াংসাকয়াং নদী দুটির প্রভাব । এই নদী দুটির 
উৎপাত্তস্থান পাঁশ্চমে তিব্বতের মালভূমি । পশ্চিম থেকে 
পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে এই দুটি নদী প্রশান্ত মহাসাগরে পড়েছে । হোয়াংহো 
নদীর প্রবল বন্যায় ঘরবাড়ী ভেসে গেছে, কাঁষভাম ন্ট হয়েছে। এইজন্য 
চীনাদের কাছে হোয়াংহো নদী ছিল দুঃখের নদী । অপর নদী ইয়াংসাকয়াংয়ে 
বন্যা হলও এই নদীর প্রায় সবটাই নাব্য এমন ক অনেকদূর পর্যন্ত বড় 
বড় জাহাজও যাতায়াত করে ॥ চীনের আদম সভ্যতার জন্ম এই নবী দুটির 
উপত্যকায় । এখানে সংপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বসাঁত স্থাপন করেছিল” 
সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলোছিল। 


নদীর প্রভাব 


1মশরের মত চীনদেশ জুড়ে ছিল অনেকগুুলে ছোট ছোট জনপদ ৷ মিশরের 

মত চীনদেশেও ছাঁবর সাহায্যে লেখার কাজ চলতো ৷ কাঠ অথবা বাঁশের পাতলা 
স্তরের উপর বাঁশের কলমের সাহায্যে আঁচড় কেটে উপর থেকে নীচের দিকে 
চীনদেশের লোকেরা 'চাঠপন্র, দালল, পথ ইত্যাদি ?লখতো । পরপর দশাঁট 
বাঁশের পাতা লেখা হওয়ার পর তার মধ্যে ফু*টো করে চামড়া দিয়ে বাঁধানোর, 
রর পর নতুন লেখা শুরু হতো । এইভাবে পাতার পর পাতা 
ইতহাস সাঁজয়ে লেখা হতো বিরাট !বরাট পর্নীথ। চীনদেশে ধান 
ও জোয়ারের চ,ষ হতো । রেশমের কীট পালনের জন্য 

ত'তের চাষ করা হতো ৷ চীনেরা সতী ও রেশমের কাপড় বুনতো ৷ চীনামাটির 
তৈরা নানারকম [জীনসপত্র তারা তৈরী করতে জান'তা । এছাড়া তারা ব্রোঞ্জেরও' 
বাসন কোসন তৈরী করতো । চীনারা প্রাচীনকাল থেকেই ঘোড়ার ব্যবহার 
জানতো ৷ চীনামেয়েরা শদ্য ও বীজ সর করে রাখতো, সংসারের কাজ দেখা- 
শোনা করতো । এছাড়া রেশম কাঁট পালন, রেশম উৎপাদন এবং রেশম থেকে 
সুতো ও কাপড় তৈরার কাজ মেয়েরা করতো । চীনারা নানা দেবদেবীকে বিশ্বাস, 
করতো । তবে বাঁণ্টর উপর তাদের সুখ সম্পদ নির্ভর করতো বলে সম্ভবতঃ 
তারা আকাশকে প্রধান দেবতা বলে মনে করতো । চীনের পুরাকাহিনী থেকে 
জানা যায়, প্যান-ক: হলেন ব্ুঙ্গাণ্ডের দেবতা ; তান আঠারো হাজার বছর 
বে'চোঁছলেন। তাঁর দেহের মাংস হতে মাঁট, হাড় হতে 
পাহাড়, রন্ত হতে নদী ও সাগর, চুল হতে গাছপালা, 
1নঃ*বাস হতে বায়, গলার স্বর হতে বঙ্গ, ঘাম হতে বাষ্টি, অশ্রু; হতে 1শাঁশর, 


চখনের উপকথা 
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মাথার খুলি হতে আকাশ, গায়ের উকুন হতে মানুষ, ডান চোখ হতে চাঁদ আর 
বাঁ চোখ হতে সূ্যের স্যান্ট হয়েছে। এভাবে প্যান-ক এক সুন্দর পাঁথবী 
সংষ্ট করেন। 

চীনদেশের উপকথায় পাঁচজন রাজার নাম উল্লেখ রয়েছে । এই রাজারা 
চীনাদের সঙ্গীতাঁশজস, চিন্রশিজ্প, রেশমের বয়নশিল্প, মাছ ‘শিকার করার 
কৌশল প্রভৃতি শিক্ষা দেন। এই রাজাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল সন; 
{তানি হোয়াংহো নদীর বন্যা প্রাতরোধ করেন | তাঁর ইউ নামে একজন কর্মচারী 
নট নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ করেন । তান ন"ট পাহাড় কেটে ওঁ নট 
নদীর বন্যার জল জাঁগয়ে নাট সুন্দর হুদের সমষ্ট করেন। এছাড়া ইউ 
অনেকগ্ীল খাল খনন করেন। তার ফলে অনেক অনযূর্বর অণ্চলে ফসল 
জন্মাতো । এজন্য ইউ-এর প্রতি চীনারা কতজ্ঞতা জানিয়ে বলে, “ইউ না 
থাকলে আমরা মাছ হয়ে যেতাম ৷” 

অনুশীলনী 

[বিষয়ম;খণ প্রশ্ন ৪ 

১। চীনদেশের প্রাচীন সভ্যতা কোন্‌ কোন্‌ নদীর তীরে গড়ে উঠোঁছল ? 
“এই নদীগীল কোন্‌ দিক থেকে কোন: দিকে প্রবাহত ? 

২। “ইউ না থাকলে আমারা মাছ হয়ে ধেতাম”_-এ কথা কারা বলতো? 
কেন বলতো? 

৩.। চীনাদের ধম সম্পর্কে ক জান ? 

৪.) চীনাদের লিপ সম্বন্ধে কি জান ? 

€& | চীনদেশে প্রধানতঃ কি কি চাষ হতো? 
সংাক্ষিপত প্রশ্ন £ 

১। পাতনদা কোন: নদীকে বলা হয় ? 

২। চীনারা তু'তের চাষ করতো কেন? 

৩। চীনের কিদ্বদন্তী অনুসারে চাঁনে কে বন্যা প্রাতরোধ করেন ? 

৪1 চীনারা আকাশের পুজো করতো কেন? 
সঠিক অংশের নীচে / এই চিহ্ন দাও £ 

১। চীনা {লাপ লেখা হয় উপর থেকে নীচে/বাঁদক থেকে ডান 'দিকে। 

২। চীনারা বিখ্যাত ছিল পশমের জন্য/রেশমের জন্য । 

৩। চাঁন সভ্যতার বিকাশ ঘটে তাগ্রব্রোঞ্জ যুগে/নতুন প্রস্তর যুগে । 

৪1 সপপ্রাচীনকাল থেকেই তারা ঘোড়ার/হা?তর ব্যবহার জানতো । 
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মেসোপটোঁময়া, মিশর, ভারতবর্ষ এবং চীনদেশে প্রাচীন নভ্যতার বিকাশ 


কিভাবে ঘটোছল তা আলোচনা করেছি । জলবায়ু ভেদে সবক দেশে সভ্যতা ও 


সংস্কাঁতির বিকাশ এইকভাবে ঘটেছিল । এইসব স্থানগুলির যথেষ্ট ভৌগোলিক 
ব্যবধান থাকলেও সভ্যতাগযীলর মধ্যে মল ছিল প্রচুর । এই {মল বা সাধারণ 
বৈশিষ্ট্যগুলি কি ধরণের ‘ছল, তা দেখা যাক: । 
এই সমাজ ছিল প্রধানতঃ কাঁষাভাত্তক ৷ নদীমাতৃক অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর 
হওয়ার ফলে এই অগ্ুলগনুলিতে জনবসতি অত্যন্ত ঘন ছিল । ভীম অত্যন্ত উর্বর 
হওয়ায় আঁত অল্প আয়াসেই খাদ্য শস্য উৎপন্ন হতো- প্রচুর খাদ্য শস্য উদ্বৃত্ত 
২ থাকতো ৷ উদ্বৃত্ত শস্য ভাণ্ডারই ছল জাতীয় সম্পদ । এই 
সম্পদ অন্যান্য শিল্প ও বাঁন্তর ম'নহষর জীবিকা নবহে 
সাহায্য করতো । উদ্বৃত্ত শিল্প-সামগ্রণী বিদেশে বিক্রী হতো আর বিদেশ থেকে 
প্রযোজনায় জনিসপত্র দুব্য বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের দেশে আসতো ৷ মুদ্রার 
প্রচলন না থাকায় প্রথমে সমস্ত রকম ব্যবসা বাণজ্য দ্রব্যীবনিময়ের মাধ্যমেই 
টলতো। সভ্যতার অগ্রগাঁতর ফলে ক্রমেরুমে বিনিময় প্রথার স্থানে মুদ্রার 
প্রচলন ঘটে । 


নদীর তারবতাঁ অঞ্চলে নৌকো, ভেলা প্রভৃতি জলযান ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 
হতো ৷ এছাড়া বহ; দাঁড়াবশিল্ট ও বহ পালাবাঁশষ্ট বড় বড় জাহাজ সমুদ্রে 
পরিবহন ব্বদ্থা পাড়ি দিতো । চাকার ব্যবহার প্রচাঁলত থাকায় গরুর 
এবং পণপালন গাড়ীর মতো গাঁড় মাল পাঁরবহনে স্থলপথে ব্যবহৃত হতো ॥ 
চীন দেশের লোক ঘোড়ার ব্যব্হার জানলেও মিশর, সিন্ধু অণ্ডল ও মেসো- 
পটোময়ার লোকেরা ঘোড়ার ব্যবহার জানতো না । তা ছাড়া গাধা, উট, হাতী 
মালবাহী পশুরুপে ব্যবহৃত হতো । মাংস ও দুধের জন্য গৃহপালিত পশুর 
প্রয়োজন ছিল । কাঁষর সঙ্গে পশুপ'লনও তাই সমাজের পক্ষে অপাঁরহার্য 
হয়ে উঠে । 


সুমের, মিশর, ভারত ও চীনে ধাতু ও মুধাঁশজ্পের যথেষ্ট উন্নাত ঘটে । 
সমস্ত অঞ্চলেই তাঁতের প্রচলন থাকায় তাঁতের সাহায্যে পোশাক পাঁরচ্ছেদ তৈরী 
হতো ৷ সুমেরে পশমের পোশাক এবং মিশর ও সিন্ধু উপত্যকায় সতী কাপড়ের 


নদী মাতৃক সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য G৫ 


প্রচলন ছিল। চাঁনদেশে ছিল রেশমের প্রচলন । রং করা পোড়ামাটির নানা 
‘জিনিস সব অঞ্চলেই তৈরা হতো । 

দেশে সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা ও বাঁণজ্যের উন্নতি ঘটতে থাকায় 
হিসেব নিকেশ ও নানা ধরণের বিবরণী রাখার প্ররোজনও বাড়তে থাকে । ফলে 
এসব অণ্চলে লিপির উদ্ভব ঘটে । আমরা যেমন অ, আ, ক, খ, ABCD 
দঃ প্রভৃতি বর্ণ বা অক্ষরের সাহায্যে শব্দ তৈরী কাঁর, শর 

বা মেসোপটোময়ার লোকেরা সেরকম করতো না । তাদের 

লেখা ছিল ছাঁবর লেখা । চাঁদ লিখতে হলে তারা হয়তো সম্পূর্ণ চাঁদ বা তার 
কিছুটা অংশ আঁকতো, কিন্ত; পরে এমন হল যে চাঁদ বা তার অংশ আঁকলে 
চাঁদকে না বাঁঝয়ে হয়ত অন্য কিছ; যেমন জ্যোধস্নাকে বোঝাতো ৷ এভাবে 
শয়ে শ'য়ে বছর ধরে পাঁরবর্তন হতে হতে অবশেষে বর্ণমালার সাঁষ্টি হল ৷ 
অবশেষে নতুন নতুন চিন্তাধারা নানা ধরনের হরফে লিখে রাখা হতো । 

সুমের, মিশর ও চীনে রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের ও সমাজের প্রধান। সিন্ধু 
উপত্যকায় কিন্ত; রাজার নিদশ'ন পাওয়া যায়ান। 


প্রচুর শস্য উৎপাদন হওয়ায় ও ব্যবসা বাণিজ্য বাঁদ্ধ পাওয়ার এখানে ধন 
সণ্য় করা সম্ভব হয়েছিল । তার ফলে ধনী সম্পাত্তশালী লোকদের আবির্ভাব 
ঘটে । এইভাবে সমাজে ধন? ও দারিদ্র শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয় । এছাড়া 
ধর্মকে আশ্রয় করে পুরোহিত সম্প্রদায়েরও সষ্ট হয় । সমাজে বাণক, পুরোহিত 
ও জমিদার শ্রেণীর লোকেরাই বেশী প্রভত্ব স্থাপন করে । ক্রীতদাস ও দাঁরদু 
জনসাধারণকে চাষবাস ও অন্যান্য কাজে লাগানো হয় । তাদের পরিশ্রমের ফলে 
সেকালের বড় বড় প্রাসাদ নাত হয় । সমাজে ধনী ও দাঁরদ্র শ্রেণীর বৈষম্যের 
ফলে তিন্ততা ও ?বরোধের ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় । 

সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বসতি ও কাঁষক্ষেত্রগল গড়ে ওঠায় উদ্বৃত্ত শস্যই 
ছিল অন্যান্য শিল্প ও বৃত্তির বিকাশের মূল ॥ তাই সব মানুষের নিজের 
?নজের আধিকার রক্ষার জন্য সবাই যাতে নিজের নিজের প্রাপা, ন্যায় ও স:বচার 
পায় সেজন্য আইনকানুন ও শাসন ব্যবস্থা প্রবার্ত'ত হর । ফলে নদী তীরবতাঁ 
সভ্য অঞ্চলগীলতেই প্রথম রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার সুচনা ঘটে। 

প্রাচীন সভ্য দেশগযীলর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নাগাঁরক সভ্যতা । প্রধানত 
গ্রামাণ্লকে ভিত্তি করে কৃষিকাজ ও পশপালন হলেও, শহরও গড়ে উঠে । এই 
সব শহরে নাগাঁরক জীবনের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। এই সময় ব্োঞ্জের 


:€৬ প্রাচীন যুগের কথা 


ব্যবহার দবশেষভাবে প্রচালত ছিল ॥ মাটি খুঁড়ে পাওয়া 'বাঁভন্ন 1জীনসপন্র, 
মান্দর, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী, যানবাহন প্রভৃতির 'মাণ ও গঠন পদ্ধাত দেখে 
বোঝা যায় যে সেকালের লোকদের বৈজ্ঞানিক ও কারগরী বুন্ধ যথেষ্ট ছিল । 
দেবদেবীর পুজো সব দেশেই প্রচালত ছিল ৷ তখনকার 'দনে মানুষদের ধর্ম 
ঈবধ্বাসও ছিল খুব প্রবল । এই সভ্যতার আমলে তাই এক উন্নত সাংকাঁতক 
জীবন গড়ে উঠে। ভ্ঞানীবজ্ঞান ও শল্প-সংস্কাতর চচা থেকে সেকালের 
সাংস্কতক জীবনের পরিচয় আমরা পাই ৷. আর এই জ্ঞান যে এক দেশ থেকে 
অন্য দেশে ছাঁড়য়ে পড়তো, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । আদম পর্তাবদ্যাও 
গাঁণতের অগ্রগাতর সহায়ক ছল ৷ ঘরবাঁড় ও নগর 'নমাণে 
এবং সেচাবষয়ক পূর্তাবদ্যা় সমেরীয়, মিশরীয়, ভারতীয় 
ও চীনাদের সাফল্য গাঁণাতকও জ্যামীতক জ্ঞানের উন্নাতর জন্য সম্ভব 
হরোছল ৷ মূল্যবান পাথর ও সোনা রুপোর তৈরী অসাধারণ কারুকার্য মাণ্ডত 
অলংকারের প্রচলনও এই অণ্লসম:হে ছিল ৷ এছাড়া নানা ধরনের ছাব, মাটির 
কাজ ও হাতির দাঁতের কাজও এসব অঞ্চলে বিকাশ লাভ করোছল। এ দেশ- 
গলিতে কয়েক হাজার বছর ধরে তৈরী হয়োছুল বহু দালানকোঠা, মান্দর, সমাধ- 
মান্দর প্রভাত যার ধ্বংসাবশেষ আজও মানুষকে গবদ্ময়ে অভিভূত করে । 


সাংস্ক্‌ তব ভন 


অন;শখলনন 
1বষয়ম[খা প্রন £ 


৯ ননী উপকূলে সভ্যতার বিকাশ হায়ছিল কেন ? 

২। নদীমাতৃক সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগ্টীল আলোচনা কর । 

৩। নদী তাঁরবর্তা অঞ্চলেই রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল কেন ? 
৪ নদী তারবতাঁ অঞ্চলে ?লাপর উদ্ভব ঘটোছল কেন ? 

&। প্রাচীন সভ্যতার সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে ?ক জান ? 

৬ | নদামত্‌ক সভ্যতার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সাধারণ 

বোশষ্ট্গীল আলোচনা কর। 

৭1 প্রাচীন সভ্যতাকে ক্যাপ্রধান সভ্যতা বলে কেন তা আলোচনা কর । 
৬1 সমাজে বৈষম্য কেমন ছিল 2 'বাভন্ন শ্রেণীর অবস্থা কেমন ছিল ? 


Ae 


পঞ্চম অধ্যায় 
লৌহযুগের সমাজ 


তামা ও রোঞ্জ ব্যবহার করে দক্ষতা অর্জনের পর সেকালের মানদ্য লোহা 
আবিকার করে । আকরোদ্ভ্ত ধাত্যাপণ্ড গালয়ে লোহা তৈরী করার পদ্ধাত 
এশিয়া মাইনর ও ককেশাশ অঞ্চলের লোকেরা আবিষ্কার করে । ১৮০০ খ্ট 
পূবব্দি থেকে ১২০০ খণ্ট পদুবব্দি পর্যন্ত সময়ে এভাবে লোহা তৈরীর ব্যাপারে 
এশিয়া মাইনরের হিটাইটদের প্রায় একচেটয়া প্রাধান্য {ছল । {টাইট রাজার 
সৈন্যদলে বেশ কিছ; বিদেশী ভাড়াটে সৈন্য ছিল । তারা লোহা তৈরীর কায়দা 
কানুন জেনে নিয়েই তা' অন্যদের কাছে ফাঁস করে দেয় । এইভাবে সেখান থেকে 
ক্রমশঃ পুবপ্চিলে লোহার ব্যবহার ছাঁড়য়ে পড়ে । আযাসাঁরয় নামে এক জাত 
মেসোপটোময়া অঞ্চলে লোহার ব্যাপক ব্যবহার শন্র« করে । 
তাদের প্রধান নগর নিনেভে-তে লোহার তৈরী প্রচুর সাজ- 
সরঞ্জাম ও অস্ত্রশপ্ন পাওয়া গিয়েছে । আননমানক ৭০০ 
খন্ট পর্বাব্দে মিশরে লোহার সাজ সরঞ্জামের ব্যবহার শুরু হয় ॥ ক্রমে পাশ্চম 
এশিয়া, চন, ভারত ও মধ্য ইউরোপে লোহার পণ্ড গাঁলয়ে নানা ধরণের অপ্মু- 
শস্ম ও সাজসরঞ্জাম তৈরী করার কৌশল চাল: হয়। ককেশাশ অঞ্চলে সেকালের 
কবর খ’ড়ে লোঁহ যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে । বৌদক সাহিত্যে লোহা, 
তামা, ব্রোঞ্জ, সীঁসা প্রভূতি ধাতুর পাঁরচয় পাওয়া যায়। আলেকজান্ডার 
যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন ভারতীয়রা খুব উন্নত ধরনের ইস্পাত 
তৈরী করতে জানতো । লোহা ব্যবহারকারী কেলট, ডোরিয়ান প্রভাত 
জাণতদের আক্রমণের ফলেই ক্রীট দ্বীপের নসস্‌এর ব্রেপ্জা সভ্যতার পতন ঘটে । 
তখন থেকেই ক্রীট ও ইজিয়ান সাগরের উপকূলবর্তী অণ্ডলগডলতে লোঁহয:গের 
সুচনা হয় । 
তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা, রূপোর তুলনায় লোহা উৎপাদনে অনেক কম পাঁরশ্রম 
লাগে ; তা ছাড়া আকাঁরক লোহা পাওয়াও যায় প্রচুর । 
ব্যবহারের গে 
তাই যন্ত্রপাতি লোহা 'দিয়ে তৈরীর প্রথার প্রচলন হয়। 


ব্যাপকভাবে লোহার ব্যবহার মান নযষের সামাঁজক ও অর্থনৈতিক জীবনে আনে 
এক যুগান্তকারী পারবর্তন। লৌহ যুগ আরম্ভ হবার পরে নতুন নতুন শহর 


‘লোহার আবিৎকার ও 
তার ব্যবহার 


ওড়ে উঠে । 
এই সময় কৃষকের (নিজের হাতে আসে লোহার কণ্ডুল ও লাঙ্গল! এসব 


6৮ প্রাচীন যুগের কথা 


বন্ত্পাঁত পাওয়ার জন্য তাকে আর আগের মত রাজা বা আঁভজাত সঞ্পরদায়ের 
লোঁহযুগের সামাজিক উপর নিভ'র করতে হয় না। লাঙ্গল ও কূড়ূল দিয়ে ক্ষক 
ও অর্থনোতক যে কোনো জংলা বা পাথুরে জাম উদ্ধার করে. তা” 
বৈশিষ্ট্য চাষের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে থাকে। ঠিক তেমান 
কাঁরগরদেরও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য রাজা, পুরোহিত বা আঁভজাত শ্রেণীর 
প্রভাবাধীনে থাকতে হয় না। প্রয়োজনীয় যন্রপাতির মালিক এখন সে নিজেই ৷ 
এইভাবে লোহা আকারের ফলে কৃষকেরা ও শিল্পীরা পেল আগের যঢগের 
হলনায় অনেক বেশী স্বাধীনতা । 

লোঁহযুগের অর্থনীতিতে ম্‌দ্রার আঁবর্ভীব 1বশেষ গুরুত্বপুণ ঘটনা । 
[লারা দেশে প্রথমে সোনা ও রুপো মিঁশয়ে মুদ্রা তৈরী হতো । এই মিশ্র ধাতুর 
নাম লেকক্রাম' ৷ গ্রীস দেশে রোপ্যমদ্রা ও পারস্যদেশে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন 
হয়৷ খনীঃ পঃ ৬০০ সালের পর গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগ্লিতে খুচরা রোপ্য ও. 
তাঘ্রমদ্দ্রার প্রচলন হয় । মাত্রার প্রচলন ব্যবসা বাণিজ্যে ও উৎপাদন ব্যবস্থার 
বৈজ্ঞানিক পাঁরবর্তন আনে । 

লৌহয:গে মান:ষের মুখের ভাষা বদলায় । লেখার ভাষাও উন্নত হয় । যে সব 
দেশ লৌহযুগে প্রবেশ করেছে সেখানে সাংঘাতিক জীবন সুদ্ঢ ভাত্তর উপর 
প্রাতাঙ্ঠত হর । ভারতবর্ষে বৈদিক সাহিত্য লৌহ যুগের সযাষ্ট। এই সময় 
সংস্কৃত ভাষা ভারতবর্ষের সাংস্কাঁতক জীবনে প্রধান অবলম্বন হয়। আর, 
গঙ্গার অববাহকা অণ্ুলে অনেক নতুন বসাঁত এই যুগেই গড় উঠে । 

তামা ও ব্োঞ্জের যান্ধাস্্গণীল ছিল মূল্যবান। তাই তা" সাধারণ মানুষ 
সহজে সংগ্রহ করতে পারতো না। এসব অন্ত্রের জন্য ত দের রাজা বা সম্দরান্ত 
ব্যা্তদের মুখাপেক্ষী হতে হতো । কিন্ত; এখন যে কেউ স্বপে ব্যয়ে লোহার 
যদদ্ধাস্ সংগ্রহ করতে পারে এবং সৌনক বা যোদ্ধা হয়ে উঠে । দেশে বড় বড় 
সৈদ্যদল গঠনও সহজ হয় । লোহ যুগে অনেক বর্বর জাত সভ্যতার আওতায় 
আসে ৷ সদ্তা লোহার হাতিয়ারের দৌলতে এরা নতুন নতুন এলাকা আবাদ, ' 
করে, নতুন নতুন দেশ জয়ে বৌরয়ে পড়ে । 


বিরাট বিরাট সৈন্যবাহনীর আঁধকারণ হওয়ায় রাজারা আগের তুলনায় 
এখন আরও পরাক্রমশালী হয়ে উঠেন। এসব 'বরাট বাঁহনী কেবল স্বদেশেই 
রাজশান্তকে স:দ:ঢ় করে না; দেশের পর দেশ জয় করে 


' রবুদ্ধি 
রাজশানির তাঁরা রাজ্যের সামা বিস্তার করতে থাকেন। শাসনকাৰ্য 


3৫৯ 


ব্যাবিলন 6১. 


পাঁরচালনার জন্য রাজাকে 'বাভন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মচারী ও সেনাপাঁত 
দনয়োগ করতে হয়। রাজ্যের জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবং নতুন নতুন অঞ্চল জয় 
করার ফলে সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয় । রাজ অনুগ্রহে 'নভ'রশীল পুরোহিতকূল 
সর্বত্র রাজতন্ত্রের গোঁড়া সমর্থকরুপে এঁগয়ে আসে । ক্রমশঃ রাজতন্তের ভিত্তি 
দৃঢ়ভাবে স্থাপত হয়৷ ব্যাবলনঃ গর, পারস্য, ভারতবর্ষ সব দেশেরই 
রাজনৈতিক ইতিহাসে একই দৃশ্যের প্রীতফলন দেখা যায় । 


অনুশীলন 
1বষয়মুখণ প্রশ্ন £ রি 
১1 লোহার আঁবচকার ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ । 
২। লৌহযুগের সামাঁজক ও অর্থনোক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা কর ॥ 
৩। লৌহযুগে রাজশীন্ত বদ্ধ পেয়েছিল কেন ? 


ৰ | ষষ্ঠ অধ্যায় 
y সস পল্রিচ্ছেদ্ছ 
(ক) ব্যাবিলন 


মেসোপটোময়ার ইউফ্রোটস নদীর তীরে সুমেরের উত্তরে ব্যাবলন অবাদ্থত ৷ 
খনষ্টের জন্মের প্রায় ২০০০ বছর আগে জ্যামোরাইট ও ইলামাইট নামে দুই 
জাত সমগ্র মেসোপটেসিয়া দখল করে। এই দুই জাতির মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে 
আযামোরাইট জাতি জয়লাভ করে । এই সময় ইউফ্রোটস নদীর তীরে ব্যাবিলন 
নগর স্থাঁপত হয় । রাজধানী ব্যাঁবলনের নামে রাজ্যেরও 


উৎপান্ত 
নাম হয় ব্যাবলন ৷ ব্যাবিলনের রাজাদের মধ্যে হামঃরাবি 


হলেন সবচেয়ে বিখ্যাত৷ 
হাগুরাবর যুগে ব্যাবলনে বলদ দিয়ে হাল টানার পদ্ধাতর প্রচলন হয় ৷, 


বন্যার জল যাতে ফসলের কোনো ক্ষতি না করতে পারে তার জন্য ক্ষেতের চার 
ক দকে উচু করে আল দেওয়া হয়। নদীর জল ধরে রাখার 
রা জন্য বহ: খাল খনন করা হয়। হাম.বারির পরবর্তী সম্রাট 
নেবুচাডনেজার ব্যাবলনে সেচের অতুলনীয় সংস্কার করেন। তান ১৪০ 


মাইল আয়তন বাঁশষ্ট একটি বিশাল জলাধার তৈরী করেন । 
ব্যাবলনের আঁধবাসাঁদের প্রধান উপজীবকা ছিল কষ। এখানকার জাম 


-৬০ প্রাচীন ষঃগের কথা 


হুল অত্যন্ত উর্বর । অল্ম পারশ্রমে এখানকার জীমতে প্রচুর ফসল ফলতো ৷ 
কীষক্ষেত্রে গম ও যবের সঙ্গে রসূন, পে'য়াজ, খেজুর, আঙ্গুর, শাক, মুলো, 
গাজর, এলাচ, জাফরান, বাদাম প্রভীতর চাষেরও ব্যবস্থা হয় ॥ হাম'রাবর 
প্‌্বপঢরুষেরা লেন পশপালক যাযাবর । তাই 
হামা কাষকার্ধের সঙ্গে পশুপালনের উপরও জোর 
দেন। (তান দেশে ভেড়া, ছাগল, গোর: ও উট পালনের ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। 
পশদ্পালনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে ব্যাপক পক্ষীগালনেরও ব্যবস্থা করা হয়। 
কিক ও পণ-পালক ছাড়া সমাজে আরও একাটি শ্রেণী ছিল। এরা ব্যবসা- 
বাণিজ্যের সাহায্যে জীবকা নির্বাহ করতো। ব্যাঁবলন থেকে বাঁণকেরা জল- 
পথে দেশ দেশান্তরে যেসব পণ্য রগ্তান করতো তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ছিল পশম, ধাত্যানাম্মত নানারকমের পণ্য, 
মূল্যবান পাথর, কাঠ এবং খাদ্যশস্য । যাঁড়, গাধা ও উট মালবাহী পশুরূপে 
ব্যবহৃত হলেও স্থলপথ সিংহ, বুনো শুওর প্রভ্তর জন্য নিরাপদ ছিল না। 
জলপথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল এবং জলযানগনুলো যথেষ্ট দ্ুতগামী হয়ে 
উঠোছল। তাই নৌ-বাণিজঞো ব্যালন খুব উন্নতি করে ছিল । গ্রীস ও রোমের 
এঁত্হািকগণ ব্যাবিলনের সতী ও পশম বগ্ছের খুবই প্রশংসা করেন। রাজা 
হাম;রাবির আমলে সেখানে শিল্পীদের নিজেদের সংঘ গড়ে উঠে । ব্যাঁবলনে 
যাঁদও মুদ্রার প্রচলন ছিল না তবুও ব্যবসা বাণিজ্যে বানময় মাধ্যম হিসেবে 
সোনা, রূপো প্রভাত ধাতু ব্যবহৃত হতো। ধাতুখণ্ড চিহিত ছিল না তধে 
প্রতিবার ব্যবহারের সময় এগযাল ওজন করা হতো। সবচেয়ে ্ষুদ্র মানের 
- ধাতনখ'ডকে বলা হতো 'সেকেল' । যাটাট সেকেলে হতো এক মনা" এবং যাট 
মিনায় এক টট্যালেপ্ট'। ব্যাবিলনে ঝণ গ্রহণে ইচ্ছ 
বন্ধক রাখতে হতোই এমনকি স্রী-পুরদের নমে দগ্ত 
ফেরত দিতে অসমর্থ হলে ক্লীতদাসরূপে মহাজনের 
সম্মত ৷ 


পশুপালন 


ব্যবসা-বাণিজ্য 


ক ব্যপ্ডিকে তার সম্পত্তি তো 
খত লিখে তে হতো । ঝণ 
গোলামী করা ছিল আইন- 


ব্যাবিলন রাজ্যে অনেক শহর ছিল। প্রাত শহরেই ছিল দেবতার মান্দর । 
আর প্রতি মাঁন্দরেই একজন করে পুরোহিত ছিলেন । এই পুরোহতদের সঙ্গে 
মন্দির ও পুরোহিত ব্যাধিলনের রাজাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল । ফলে পঢরোহিতরা 

খুবই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন। পঢরোহতদের মহাজনী 
কারবার ছল 'বরাট। এছাড়া প?রোহিতনের ছিল প্রচুর ক্রীতদাস। শুধু 


টি 


ব্যাবিলন ৬১. 


তাই নয়, শ্রামকদের উপরও ছিল তাদের আবসংবাঁদত নিয়ন্ত্রণ । কাজেই 
ক্রীতদাস ও শ্রামকদের ভাড়া খাটিয়ে পুরোহত শ্রেণী বেশ ভাল উপার্জন 
করতো ৷ সমাজে পুরোহিতদের প্রাতপাত্ত ছিল খুব বেশী । লোকে তাদের 
বিশ্বাস করতো এবং সম্ভ্রমের চোখে দেখতো ৷ কাজেই তারা অনেক সময় 
চুত্ডির সাক্ষীরূপে কাজ করতো । কোনো কারণে ঝগড়া বিবাদ হলে প্রকৃত বিচার 
করে গুরোহিতর। তা" 'মাটয়ে ফেলতো ৷ ব্যাবলন শহরের অধিষ্ঠাতা দেবতার 
নাম "মাক" (সংচ্টির দেবতা ) ও আঁধজ্ঠাত্রী দেবীর নাম ছিল ইস্থার (প্রেমের 
দেবতা ) ৷ এছাড়াও অন্যান্য অনেক দেবতা ছিলেন । দেবতাদের বহ: মান্দর ছিল 
ব্যাবিলনে । মন্দিরে পুরোহিতের সঙ্গে মাহলা পুরোহতও থাকতেন । প্রধানা 
মাহলা-পুরোশ্হতের খুব সম্মান ছিল। রাজক্‌মারীরাই এ পদ পেতেন । 
মান্দিরে বহু দেবদাসী থাকতো । রাজকর মান্দিরে জমা দিতে হতো । কর 
বদ্তূতেই দেওয়া হতো । তাই মান্দরের পাশে বড় বড় শস্য ভান্ডার ও পশশালা 
থাকতো । এসব ভাণ্ডার ও পশন্শালার তদ্বাবধানের জন্য বহ; কর্মচারী 
থাকতো । হিসেব নিকেশ ও 'ববরণ রাখার জন্য বহ: লিপিকার থাকতো । 


মান্দরগ্ীল বিদ্যালয়ের কাজ করতো ৷ এখানে 1শশনরা সমেরীয় গলাপগ্যীল 
আয়ত্ত করতো । 


ব্যাঁবলন জ্ঞান বিজ্ঞান ও কলাশিজ্পের কেন্দ্র হয়ে উঠোছল । জ্যোতিষ, 
কলা, গাঁণত, বিজ্ঞান ও াঁকৎসা-শাস্তরের রীতিমত চা হতো। ব্যাবলনের 
জ্যোঁত“বদগণ নক্ষত্র মণ্ডলীকে ১২ ভাগে ভাগ করে 
প্রাতাটর নাম ?দয়েছিলেন ‘রাশি’ ৷ তাঁরা চন্দ্র সুর্যের 
গতি গণনা করে কোন দনে ক গ্রহণ হবে তা বলে দিতে পারতেন । মাসকে 
সপ্তাহে ভাগ করা হয়েছিল ৭াঁট গ্রহের নামে এবং প্রত্যেকটি গ্রহই ছিল 
ব্যাবলনীয়দের নিকট এক-একজন দেবতা বিশেষ । যেমন মাদক ( বৃহস্পাত ) ;. 
নাবু (বুধ) $ নেগ্গাল (মঙ্গল); সামাস (রব); সিন (চন্দ্র) নান, 
(শান) এবং ইস্থার (শর) । ব্যাঁবলনবাসীরা দিনকে ২৪ ঘণ্টায় ভাগ করেন । 
এই যুগে সূমেরীয় ?ীলাপর আরো উন্নাত হয়োছল। ব্যাঁবলনে জাদ:করদের 
নানা ভেলাঁক সকলকে বিস্মিত ও চমতকৃত করতো ৷ ব্যাবলনের আঁধবাসীরা 
মানুষের 'চাকৎসার জন্য নানা রকম অস্ত্রএবং ৬৬০ রকমের ওষুধ ব্যবহার 
করতেন। পাথরের উপর লেখা তাহাদের একখানা 'চাঁকৎসা-াস্ত্র পাওয়া 
গিয়েছে। 'গলগেমেশের মহাকাব্য থেকে ব্যাঁবলনীয় সাহত্যের পাঁরচয় পাওয়া" 


শিক্ষা ও সংস্কৃতি 


ন্৬২ প্রাচীন যুগের কথা 


যায়।  মহাকাব্যের উপাখ্যানে বার্ণত হয়েছে যে প্লাবনের ফলে সব জীব ধংস 
হরে গেলেও রক্ষা পায় শামাসনাপাঁন্তম এবংতারই বংশধর িলগেমেশ । গিল- 
গেমেশের কার্যকলাপ এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু । 
ব্যাবলনীরদের গাঁণতশাস্তের প্রতি অসীম অনুরাগ ছিল । আমরা গুণবার 
সময় যেমন বাঁন এতো ‘কাঁড়, ব্যাবলনীয়রা বলতো এতো “ষাট” । খাট’ 
ছিল তাদের একক ৷ সেই হিসাবে বুত্তকে ষাট ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক অংশকে 
৬০ গনিটে এবং প্রত্যেক মানটকে ৬০ সেকেন্ডে ভাগ করার পদ্ধাঁত তাদেরই 
'আবকোর ৷ যোগ, বিয়োগ, গুণ ভাগ-সবই ছিল তাদের জানা । এমন 
ক ভগ্নাংশের প্রয়োগও তাদের জানা ছিল ॥ কিছুটা পাঁরমাণ জ্যামিতি শাচ্রের 
সঙ্গেও তাদের পরিচয় ছিল । সংমেরীরদের মত ব্যাবলনীয়দের লিখন 
পদ্ধাতকে বলে কৌণক বা কীলক পদ্ধাত। মাটির টালির উপর কোণাকার 
অক্ষরে এক রকম শন্ত কাঠের কলমে লেখা হতো । 
প্রাচীনকালে ব্যালে পাঠশালা ?ছল। ছান্ররা ভিজে মাটির খ্লেটে লেখা 
অভ্যাস করতো এবং প্রয়োজনমত কাঠ বা পাথরের টুকরো দিয়ে লেখা ঘষে বা 
মুছে ফেলতো। এই রকম একটা স্কুল বাড়ী মাটি খংড়ে পাওয়া গিয়েছে। 
সেষদগে ব্যাবলনের গ্রেম্ঠ রাজা 
ছিলেন হামুরাব। তান আনুমানিক 
২০০০ খ৭ঘ্ট পূবব্দি রাজত্ব করতেন । 
{তানি সমস্ত মেসোপটোঁময়া 
ওপাম্ববিতাঁ অঞ্চলে আপন 
প্রভদ্ত্ স্থ।পন করেন ! তাঁর রাজত্বকালে 
ব্যাবিলনের যথেণ্ট উন্নাত হয়। তাঁর 
সময ব্যাবলন সাম্রাজো!র বস্তার হয়। 
যাঁদও প্রাঁতবেশী রাজাদের সাথে তাঁর 
অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হয় তবুও [তান নিজের 
করেন। ৪০ বছরের বেশী রাজত্ব করেন 
র মধ্যে তানই প্রথম দেশের প্রচালত 
র্‌ আইন-কানলগণুলো সংকলন করেন। একাঁট আট ফুট 
হামুরাবর আইন লদ্বা পাথরের উপর দিন রা রি 
হয়েছিল! পাথরের উপর খোদাই-করা যে ২৫৫টি আইন সুসা নগরী থেকে 


হামার 


হাম:ুরার 
রাজ্যে শান্ত ও শঙ্খলা স্থাপন 
হামরাবি ৷ প্রাচীনকালের রাজাদে 


ব্যাবিলন ৬৩ 


উদ্ধার করা হয়েছে তা’ এখন প্যারসের জাদুঘরে আছে । ব্যাঁবলনবাসীরা 
বিশ্বাস করত যে, দেবতা মার্ডকের কাছ থেকে হামুরাবি আইনগুলো গহণ 
করেছিলেন । 

এই আইনগুলো থেকে তখনকার ব্যাঁবলনীয়সমাজের 1কছু পাঁরচয় পাওয়া 
বায়। সমাজে রাজার পরেই স্থান ছিল সম্ভ্রান্ত ব্যান্ত, পুরোণহত ও উচ্চ-রাজ- 
কর্মচারীদের । এছাড়া সমাজে সমন্ধ মধ্যাবত্তশ্রেণীর উজ্লেখ পাওয়া যায়, 
যেমন_বাঁণক ও শিল্পী । সমাজে সর্বান*্ন শ্রেণী ছিল শ্রামক ও ক্রীতদাস ৷ 
সমাজের ভিত্তি ছিল পারিবার। পরিবারের কতা ছিলেন সর্বময় প্রভু । সমাজে 
মেয়েদের স্থান ছিল উ*চনতে । জ্তী ও {বিধবা উভয়েরই আঁধকার সুরক্ষিত ছিল। 
আইনে সম্পান্তর আঁধকার, ব্যবসা-বাঁণজ্যের রপীতিনীত ও বাহ সম্পর্কেও 
বিশেষ নির্দেশ ছিল। বিধবা, অনাথ ও গরীবদের রক্ষার জন্যও আইনে 1বধান 
ছিল। চিকিৎসক, শ্রামক, রাজকর্মচারা প্রভাত বাভিন্ন শ্রেণীর লোকদের 
বেতনও আইনে 'নীর্দন্ট করা হয়েছিল । ব্যন্তগত সম্পাত্ত ভোগ করার আঁধকার 
ছিল সকলেরই ; তবে নারীদের সম্পান্তর অধিকার ছিল না। "বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে ক্রীতদাসরা দাসত্ব-বন্ধন থেকে মাফ লাভ করার সুযোগ পেতো । 
কঠোরভাবে আইন প্রয়োগের ফলে ব্যাবলনে বেশ কিছুকাল শান্ত ও শৃঙ্খলা 


বঙ্গায় ছল । 


অনুশীলন 
[ববয়ম্খনী প্রশ্নাবলী £ 


১1 প্র।চান ব্য'বিলনে ক্‌ষি ব্যবস্থা কি রকম ছিল ? 

২। সেখানে পুরে হিতদের কিকি কাজ করতে হোন ? 

৩। হাম[বারি কে ছিলেন ? তাঁর আইনের বইতে 'বাভল্ন অপরাধের জন্যে 
“ক ধরনের শাস্তির বিধান উল্লেখ করা আছে? 

৪ ব্যাবিলনের সমাজে কোন্‌ কোন: শ্রেণীর মানুষ বাস করত? 

৫। ব্যাবলনের শিক্ষা ও সংস্কাঁতর সম্বজ্ধে একাঁট নাতদার্ঘ রচনা লেখ । 

ছিভী সপল্িচ্ছোলত 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে মিশর 

পাঁশ্চম এশিয়া থেকে আগত হকজস্‌ জাতির আক্রমণে পুরোনো ?মশরীয় 
সভ্যতা ভেঙ্গে পড়ে। আনুমানিক এক'শ বছর হিকসসংরা মিশরে রাজত্ব করে । 
তাদের কাছ থেকে 'মশরীয়রা অশ্বারোহণ বিদ্যা এবং 


লোহার ব্যবহার জানতে পারে। হিকসসূরা নদীমাতৃক 


শহক্সস্‌ আরুমণ 


৬৪ প্রাচীন যুগের কথা 


দেশে বাস করে এবং 'মশরায়দের সংস্পর্শে এসে ধাঁরে ধীরে দিব্য হয়ে 
পড়োছল ৷ এমন সময়ে হিক্‌সস্‌দের বিরুদ্ধে মিশরে বিপ্লব দেখা দেয়। এই 
বিপ্লবে নেততত্ব দের মিশরের দক্ষিণাঞ্চলে অরবাস্থত বসের 
অদ্টাদশতম রাজবংশের লোকেরা । ফলে তারাই হল সমগ্র ?মশরের একচ্ছন্ 
টা অধিপতি ৷ উত্তরের রাজধানী মেম্ফস্‌ থেকে রাজ্যের 
ভারকেন্দু সরে গেল দাঁক্ষণে থিবসে। মিশরে প্রাতাষ্ঠত হ'ল অঞ্টাদশতম 
রাজবংশ ৷ 
হিক্‌সস্‌রা মিশরে প্রায় দু'শ বছর রাজত্ব করোছল। কিন্ত; এই বিদেশ 
শাসন িশরায়রা সহজে মেনে নেয় নি। িশরগরা শেষ পথন্ত এই বিদেশী 
শাসকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে । ফলে শর কেবল স্বাধীন হয়ে উঠে নি, 
লৌহাস্ত, অশ্ব ও অশ্বচালিত রথের ব্যবহার শিখে নববলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। 
অগ্টাদশবংশীয় ফারাও তৃতীয় থুতাঁমস এক দ:জ'য় সৈন্য- 
সম্রাট তৃতীয় থুতামস te 
বাঁহনী গড়ে তোলেন। তাঁর নেতৃত্বে মিশর নোশান্ততেও. 
বলীয়ান হয়ে উঠে । তান ?সাঁরয়া, প্যালেস্টাইন ও 'ফানাঁসয়া জয় করেন। 
যন সাইপ্রাস, রট প্রভাত ঈীজয়ান ভূমধ্য 
সাগরীয় অঞ্চল তাঁর বশ্যতা স্বীকার 
করে। [তান দক্ষিণে নিউবিয়া পযন্ত 
তাঁর অধিকার বিচ্তার করেন । এইভাবে 
এক বিশাল মিশরীয় সাম্রাজ্য গ'ড়ে 
ওঠে। 
তৃতীয়- থুতাঁমস যেসব রাজ্য জয়" 
করেন, সেগুলিকে তান নিয়ামত 
রাজকর দিতে বাধ্য করেন। পদানত 
দেশগ্ীলতে তান বি*বস্ত শাসনকর্তা 
নিয়োগ করেন। এসব দেশের গুরুত্ব- 
পূণ’ থানসমূহে মিশরীর সেনাপাঁতর 
অধীনে ?মশরাঁয় সৈন্যবাহিনশ মোতায়েন, 
রাখেন । অধীন রাজাগযীলর শাসন- 
কতরি তাঁদের পঢুদের মিশরে এনে 
শাঁক্ষিত ক'রে তোলেন। শাসনকতার্দের: 


তৃতীয় থতাঁমস 
মিশরীয় রীতিননীত ও আদব-কায়দায় ? 


| 
| 
| 
| 
] 
| 
| 
| 


সাম্রাজ্যবাদী শান্তরুপে মিশর LE 


মতন হলে তারা পতার জায়গায় শাসনকর্তা নিযুক্ত হতো এবং শিক্ষা. 
সংস্কাঁততে িশরীয় হওয়ায় মিশরের প্রতি তারা অনুগত থাকতো ৷ 


ফারাওদের ক্ষমতা বাঁদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত শ্রেণীর প্রাতপান্ত গেল; 

অনেক বেড়ে । ফারাওরা যুদ্ধ জর করে অন্যান্য দেশ থেকে যে অজস্র ধন-- 

সম্পদ লত করে আনতো তার একটা বৃহৎ অংশ মন্দিরের দেবতাকে সন্তুষ্ট করার 

জন্য দান করতো ৷ এছাড়াও বাজত দেশগহীল থেকে প্রাতি- 
বছর যে কর আদায় হতো তারও ভাগ পেতো মান্দরগ্ীল ।' 
এর ফলে মান্দরগযীলিতে প্রাত বছর অপাঁরামত ধন-সম্পদ জমা হতে লাগল । ফলে: 
মাঁন্দবের সেবায়েৎ প[রোঁহতশ্রেণীরও ক্ষমতা ও প্রাতপাত্ত অত্যন্ত বেড়ে গেল ৷ 
ফারাও তৃতীয় রামোসসের সময় তারা ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছিল । এই- 
সময়ে পৃরোহিতশ্রেণীর অধানে ক্রীতদাসদের সংখ্যা ছিল ১০৭,০০০ জন অথাৎ 
মিশরের জনসংখ্যার প্রায় তাঁরশ ভাগের এক ভাগ । সমগ্র মিশরের চাষযোগ্য 
জাঁমর সাত ভাগের এক ভাগ অথাৎ ৭৫০,০০০ একর জামর মালিক ছল তারাই ৷ 
তাদের ছিল ৫০০,০০০ গবাঁদ পশ;। এছাড়াও মিশর ও 'সারয়ার ১৬৯টি 
শহরের রাজস্ব ছিল এই পুরো হতশ্রেণীরই প্রাপা । আশ্চর্যের ব্যাপার পুরোহিত- 
শ্রেণী এই যে বিশাল পরিমাণ ভ্‌সম্পান্ত ভোগ করতো, তার জন্য কন্ত; রাজ-- 
কোষাগারে তাদের কর হিসাবে কিছুই দিতে হতো না । 


পুরোহতদের ক্ষমতা 


ফারাও চতুর্থ আমেনহোতেপ ইখনাটন নামেও পাঁরচিত ছিলেন । তান 
পুরোহিতদের দ:নর্ীত, তাঁদের প্রভাব প্রতিপাত্ত ও ধমাঁর কুসংস্কার দর করতে” 
চেচ্টা করেন। তীঁন প্রথমেই থিব্‌স্‌ থেকে রাজধানী তুলে 
এনে তেল-এল-আমানণ নামক স্থানে সারষে নিলেন: 
তারপর 'তাঁন বহুদেবতার পাঁরবর্তে একমাত্র দেবতা “এটন”-এর উপাসনা প্রবর্তন" 
করার আদেশ জারী করেন । 

বহ: দেব-দেবীর পুজো বন্ধ হয়ে গেলে পুরোহিতদের প্রভাব-প্রাতপাত্ত- 
বিশেষভাবে ক্ষন হয় । ফলে পুরোহিতরা ফারাও-এর বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্ত. 
শঢর করে । এদিকে চতুর্থ আমেনহোতেপের ধর্ম সংস্কারের ফলে মিশরের; 
সামারক শান্তি ক্ষণ হর। সেই সুযোগে মিশরের উপানবেশগ(লোতে দ্রোহ 
দেখা দের । এই অবস্থায় মান ত্রিশ বংসর বয়সে খপ্ট-পূর্ব ১৩৬২ অব্দে 
চতুর্থ আমেনহোতেপ বা ইখনাটনের মৃতত্যু হয় 

প্রাচীন 


ইখনাটন 


ঞ$ প্রাচীন যুগের কথা 


'ইখনাটনের পর টুটেনখামন পুরোহতদের সাহায্যে সিংহাসনে বসেন । (তান 
"পুরো হিতদের প্রভাব ও মনের শান্ত ফিরিয়ে 
আনার জন্য যত্রবান হন দেবতা “টন? 
"ও ইখনাটনের নাম ক্রমে ক্রমে রাজ্য থেকে 
মুছে যায় । মিশরে পুনরায় পুরোহত ও 
খর্মের প্রভাব স্থাপিত হয়। 

িশরণয় সাগ্রাজ্যেরশেষ অন্যতম ফারাও 
ছিলেন দ্বিতীয় রামোঁসস্‌। মশরের রাজ- 
কোষ পর্ণ করবার জন্য তান নাবয়ার 
হ্বর্ণখান আক্রমণ করে প্রচুর স্বর্ণ লাভ 
"করেন । এরপর 'তানপ্যালেস্টাইন ও এঁশয়ার 
‘অন্যান্য উপনিবেশগুলো পুনরুদ্ধার করেন । 
খতীষ্ট-পর্ব একাদশ শতাব্দী থেকে মিশরীয় সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় । 
ধমশরাঁয় সাম্রাজ্যের পতন রাজা ও পররাহিতদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ সামাজ্যকে 
একেবারে দুর্বল করে ফেলতে থাকে ৷ অবশেষে ম্যাঁসিডনের 


রাজা আলেকজান্ডার মিশর দেশ জয় করেন। এর পর খ.ইম্টয় প্রথম শতাব্দীতে 
'রোমানরা মিশর জয় করেন ৷ 


ফারাও ইখনাটন 


অনশীলনী 
1বষয়মখা প্রম্নাবলী £ 


১। কোন বিদেশী জাত মিশর অধিকার করেছিল? কে তাদের তাঁড়য়ে 
মশরকে আবার স্বাধীন করেন? 
২। ততীয় থাটমোস ?ক ভাবে সগ্রাজ্য বস্তার করেছিলেন ? 


৩। মিশরের পুরোহিত সম্প্রদায় কি ভাবে নিজেদের প্রভাব-প্রাত্তপাত্ত 
“বাড়িয়ে নিয়োঁছলেন ? 


৪1 ফারাও ইখনাটন সচ্বন্ধে ক জান লেখ । 


ভূতীহ্ন সল্িচ্ছেদ 
ইরানের কথা 


পারস্যের উত্থান £ ইরানের ইাতহাস আদেরই ইতহাস। ‘ইরান’ শব্দাট 


ও 


> 


ইরানের কথা ৬৭ 


এসেছে আর্য শব্দ থেকে । মধ্য এঁশয়া থেকে আর্ধদের নানা শাখা হয়তো 
নানা পথ দিয়েই এদেশে প্রবেশ করোঁছল । তাদের মধ্যে. উল্লেখযোগ্য প্রধান 
উপজাত মিডি, পারসী প্রভাত । 


মাঁডরা কখন এবং কিভাবে রাজ্য গড়তে আরম্ভ করে তার অনেক কাঁহনঈ 
আছে ; তবে তাকে ঠিক ইতিহাস বলা চলে না। দওছেসের নেতৃত্বে তারা নিজেদের 
দুদ্ধ্য জাতি [হিসেবে গড়ে তোলে । তাদের পরাক্রমে শওকত হয়ে আ্যাঁসারয়ার 
রাজারা মিডিদের রাজ্য মিডিয়া আক্রমণ করে। আ্যাঁসরিয়া ও মাঁডদের এই 
বিরোধ নিষ্পান্ত হয় 'মাডদের রাজা [সয়াক্জারেসের আমলে ৷ 'সিয়াক্জারেসের 
আক্রমণে এ্যাঁসারয়ান (অসুর ) দের রাজধানী 1ননেভ ধ্বংস হয় । আ্যাঁসারিয় 
সাম্রাজ্য ধ্বংস করে সিয়াক্জারেস পাশ্চম-এীশয়া দখল করে লাডয়া রাজ্য 
আক্রমণ করেন। শীকন্ত; সেই সময়ে সূযগ্রহণ হওয়ায় 'লাডয়ার রাজধানী 
সার্ডস বেচে যায়। উভয় দেশের রাজারা স্বীকার করেন যে সূর্যগ্রহণের 
সময় যুদ্ধ চলতে পারে না। এর অল্প কছযাদন পরেই সয়াক্জারেসের 
মৃত্যর ফলে মাডয়ার পতন আসন্ন হয়ে উঠে ৷ 


মাভদের অধীনে 'ছিল পারসী নামে আর্যদের এক উপজাতি । তাদের সর্দার 
খছলেন কুরে | কুরুষ অত্যাচারী 'মাডরাজ এ্যা্টয়াগেসের বিরুদ্ধে যদদ্ধ 
শুর; করেন । এ্যান্টয়াগেসের অত্যাচারে সকলের প্রাণ তখন 
অতিষ্ট হয়ে উঠোঁছল । সবাই এমনাক মাঁডরা পর্যন্ত 
করুষের সংগ্রামকে আভনান্দিত করতে থাকে । অবশেষে 'মাঁডদের রাজধানী 
একবাটানা অধিকার করে ক:রুষ নিজের আধপত্য প্রাতঙ্ঠা করেন । 


ক্ষ 


কদরুষ ছিলেন বহুগুণের আঁধকারী। 'াড ও পারসীকদের নিয়ে ‘তান 
এক অপরাজেয় সৈন্যবাহনী গড়ে তোলেন ।॥ সার্ডস ও ব্যাবলন অধিকার 
করে তান পশ্চিম এশিয়ার হাজার বছরের সেমোটক্‌ শাসনের অবসান ঘটান । 
আযাঁসাঁরয়া, ব্যাবিলানয়া, লিডিয়া ও এশিয়া মাইনর পারসিক সাম্রাজ্যের 
অন্তভুন্ত হয় ॥ রোমক সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার আগে এত বড় সম্রাজ্য আর কেউ 
গাড়ে তুলতে পারোন ৷ কুরুষ ভারতবর্ষ পযন্ত অগ্রসর হয়োছলেন। রাজ্য 
জয়ের নেশা বড় নেশা । অবশেষে শকদের বর;দ্ধে যুদ্ধ করতে গয়ে তান প্রাণ 
হারান । 


ক;রূষের পনর ক্যাদ্বিসেসের ( খনীম্টপর্র্ব ৫৩০--৫২১) সময় 'মশর পারস্য 


৬৮ প্রাচীন যুগের কথা 


সাম্রাজ্যভবুন্ত হয় । এরপর আর ?মশর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি ৷ ক্যাঁদবসেসের 
মৃত্যর পর পারস্যের মধ্যে দেখা দল 
অরাজকতা ও চক্রান্ত । অনেক রক্তপাতের 
পর আকাঘেনীয় বংশের দরায়ুস সিংহাসন 
-দখল করেন। দরায়ূস তার রাজা হওয়ার 
-ঘটনাটি খুব ফলাও করে বোহস্তান নামে 
' এক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে খোদাই করিয়ে- 
'ছিলেন। তিনটি ভাষায় এই লেখাটি 
:উৎকীর্ণ করা হয়েছিল | পাঁথবীতে আর্য 
ভাষায় এত প:রাতন ?শিলালেখ আর নেই। 
কুরুষের মৃত্যুর পর অরাজকতার সুযোগে 


তাঁর সাম্রাজ্যের 'বাঁভন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা পারস্য সম্রাট দরায়ুূস 
দেয় এবং অণ্চলগর্যাল স্বাধীন হয়ে উঠে ৷ দরায়ূস কঠোরভাবে 
উড এইসব দ্রোহ দমন করেন এবং পুনরায় মিশর, 'লাঁডয়া, 


সটাসয়ানা, ব্যাবিলানয়া, আ্যাঁসারয়া, আর্সোনয়া প্রভাত রাজ্য জয় করেন। 
ভারতবর্ষ গান্ধার অণ্ডল পর্যন্ত তান সাম্রাজ্য বিস্তার করেন । তাঁর সাম্রাজ্যের 
অন্তভনন্ত প্রদেশের সংখ্যা ছিল মোট ২০ট। ঈীজয়ান সমুদ্র উপক: লবা 
আহওানয়াও দরায়ুসের সাম্রজ্যভুন্ত হয় । 

দরায়লস শংধমাত্র রাজ্যাবজেতা ছিলেন না-তান লেন প্রকৃত 
সশাসক। শাসনের স্যাবধের জন্য [তি তাঁর সাম্রাজ্যকে: 
২০ প্রদেশে ভাগ করেছিলেন ৷ 

অধীনস্থ দেশগাল থেকে বরান্দমতো রাজগ্ব_তা সোনায় হোক বা 1জানস- 
পত্রে হোক__নিয়ামত পাঠালেই কেন্দ্রীয় সরকার খুশী থাকতেন । ভারতবর্ষ 
পাঠাতো সবচেয়ে বেশী_-৪৬৯০ ট্যালেপ্ট (একরকম স্বর্ণ মুদ্রা)। এছাড়াও 
প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রদেশগযীলকে শস্য এবং অন্যান্য দুব্য সরবরাহ করতে হতো ৷ 

_ কোন সাম্রাজ্য শাসন ও শোষণ করতে গেলে সৈন্য চাই ও ভাল সড়ক চাই ; 

অর্থাৎ রাস্তাঘাট ভাল নাথাকলে সৈন্যদলের চলাফেরা সহজ হয় না এবং রাজোর 
কোথায় ?ক ঘটছে সেই সংবাদও 'নিয়ামত জানা যায় না ৷ 
আগেকার টাইট রাজাদের আমলে কতকগুলি মজবুত সড়ক 
সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়োছল-_সেগযীল নতুন করে সংস্কার করা হয় । 


প্রদেশ শামন-ব্যবস্থা 


রাস্তাঘাট 


ৰ 
| ইরানের কথা 


| ব্দরায়নস সাম্রাজ্য শাসনের জন্য পা্সপোঁলস, একবাটানা, স্ীপয়ানা প্রভৃতি 


স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। বাভন্ন রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার 


৬৯ 


৭০ প্রাচীন যুগের কথা 


জন্য সড়ক নিমা্ণ করা হয়। 'লাভরার রাজধানী সার্ডন থেকে সসয়ানা 
পর্যন্ত যে সড়ক পথ তৈরী হয়োছল তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন গ্রীক 
এীতহাসক হেরোডটাস । 


পারস্যের ীকংবদন্তী অনুসারে খতী্টের জন্মের বহ্‌শত বছর আগে ইরানে 
এক ধর্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৷ তাঁর নাম জোরোয়াম্টার বা জরথম্জ্টু ॥ 
পারল প্রাচীন আলোর দেবতা আহুর-মজদা জরথুজ্ট্রর হাতে নিজের 
টা] আবেস্তা বা জ্ঞানের গ্রন্হ সমর্পণ করলেন এবং এ গ্রন্থ 
159 জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করবার নিদেশ দিলেন ৷ ইরানের 
রাজা বিস্তৎ্প তাঁর প্রচারিত ধর্মমত গ্রহণ করলেন এবং ধীরে ধীরে এই ধর্ম 
ইরানে প্রচাঁরত হলো । প্রীতহাসকদের ধারণা যে জরথাষ্ট্র খুব সব্ভবত্ 
খটীষ্টপর্্ব ষষ্ঠ শতকে আবর্ভূত হয়োছলেন । 
জরথুষ্ট্রের আগে ইরানের লোকেরা বহু 
দেবতার উপাসক ছল ৷ তাদের উপাঁসত দেবতাদের 
মধ্যে ছিল সুর্য-দেবতা িথও। উর্বরতার দেবী 
অণৈত, পাীথবী দেবী ইত্যাঁদ। এছাড়া তারা ?বাভন্ন 
পশদ্রও পুজো করতো । পারসীকদের পুরোহতকে 
বলা হতো 'মাগ'। এই মাগ পুরোহত শ্রেণীর 
প্রাধান্য ছিল খুব বেশী । 


জরথান্ট্র মাগি পুরোহিতদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেন । বহদেবতাদের পাঁরবর্তে* তানি 
একটিমান্র দেবতার অস্তিত্ব ঘোষণা করেন । সেই 
দেবতার নাম আহুর-মজ্‌দা । আহুর মজা জরথচ্ট 
আলোকের দেবতা, জ্যোতির্ময় বিশ্বাত্মা। পাঁথবীতে যা কিছ? ভালো সবই 
আহর-মজদা-র দান। আঁহমন হ'ল এর উল্টোশান্ত_ সেমোটকদের শয়তানের 
মত শান্তশালী ৷ আঁহ্মন মানুষকে পাপের পথে পারগাঁলত করে-_ মানুষের 
উন্াতর পথে বাধা স্বা্ট করে। জরথচ্ট্র ম:তপুজার বিরোধী ছিলেন । 
যাগযজ্ঞ এবং প্রার্থনার উপর তান জোর দিয়েছিলেন ৷ সেইজন্য তাঁর 
আমলে গারস্যে কোন দেবমান্দর বা দেবীম:ঁত তৈরী হয়নি । দেশের সর্বত্র 
নামিত হয়েছিল বজ্ঞবেদী । কন্ত; জরথনুজ্ প্রচারিত এই ধর্ম বেশশীদন- 


ইহ্াদ জাতির কথা ৭১ 


আবক্‌ত থাকেনি । মগি পুরোঠিতদের প্রভাবে জরথ;ষ্ট্রের ধর্মের অনেক 
পারবর্তন ঘটোছল । 


অনুশীলনী 


সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী £ 

১। করুষ কে ছিলেন? তান কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করোছলেন ? কাদের 
'নয়ে তান সৈন্যবাঁহনশ গড়ে তুলেছিলেন ? কোন্‌ কোন্‌ জায়গা দখল করে, 
তান কত বড় সাগ্র.জ্য গড়োছলেন ? কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তন প্রাণ হারলেন ? 

২। দরায়ূস কে? কোন্‌ জায়গায়, [ভাবে তান তাঁর রাজা হওয়ার, 
কথা লিখে বেখেছেন ? তাঁর সাম্রাজ্যে কয়টি প্রদেশ ছিল? 

৩। দরায়ুস কি শু রাজ্য বজেতা ছিলেন ? সাগ্র জ্য শাসনের জন্য তান 
ক পন্ছা ?নয়ৌহলেন ? ভারতবর্ষ তাঁকে কত রাজদ্বা দত ? 1তহাঁসক হেরো- 
ডোটাস কোন: রাস্তার বর্ণনা দিয়েছেন ? 

৪। আহ:র-মঞ্জদা কে? আবেদ্তা ক? জরথ্র কে? তান কোথায় 
জন্মোছলেন ? কোন রাজা তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করৌছিলেন? 'মীগ' কাদের বলা; 
হত? জরথ:ষ্টের আমলে ইরানে কোন্‌ জানন বেশী নামত হ'য়োছল ? 


চভুর্ধ ললিচ্ছেদত 
ইন্তবী জাতির কথা 


ইহুদীরা মধ্য প্রাচ্যের এক প্রাচীন জাত ৷ এদের আঁদ বাসভীম ছিল 
আরবদেশের মর:-অঞ্চলে । এখানে চাষ-আবাদ হতো না। খাদ্য পানীয় 
কোনটাই সহজে পাওয়া যেতো না এই কারণে এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় 
॥ তি Jস্ত হল । এবং 

হর 87555-5 ছিন। পশচোরণের ক্ষেত্ৰ এবং 
অবাঞ্ছিত আগন্তক চাষ আবাদের উপযোগী জাঁম খংজতে খ:্গতে ইহ্যাদরা এক 


সময় প্যালেস্টাইনে উপাস্থত হয়। প্রথমে এই অঞ্চলের 
পার্বত্য এলাকায় এনা বসবাস করতে থাকে । ক্রমে এখানকার আদম আধবাসীদের 


বত নশীত গ্রহণ করে এই দেশকে তারা স্বদেশ বলে মনে করতে শেখে । কিন্ত; 
এখানকার জাঁমর আয়তন ছিল খুবই সীমত। সুতরাং শুধু মান এই অণ্চলাঁট, 
সম্বল করে তাদের পক্ষে স্বচ্ছল জীবন যাপন করা সম্ভব ছিল না। আরও 


৭২ প্রাচীন যুগের কথা 


নতুন জামর খোঁজে তারা এসে হাজির হয় মিশর দেশে । এখানে তখন ফ্যারাওদের 
কঠোর শাসন ৷ ফ্যারাও এবং তাঁর পরামর্শদাতারা এই আগন্তযকদের সুনজবে 
দেখলেন না। ফলে ইহুদীদের ভাগ্যে ঘটতে থাকে চরম লাঞ্ছনা ও অপমান ৷ 
এরা ক্রীতদাস বলে গণ্য হয় ; স্বাধীনভা'ব চলাফেরা অথবা জশীবকা নবাহের 
কোন আধকারই এদের থাকে না। কোন ইহ ক্লীতদাসের পন্রসন্তান জন্মালে 
সরকারী জাদেশে তাকে নীল্নদের জলে ভাঁসয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল । 
ইহ:দাদের প্রাচীন পর্রীথপন্রে তাদের ত্রাণকতা মোজেস বা ম;সার উল্লেখ 
আছে । তান ছিলেন এক ক্রীতদাস পরিবারের সন্তান । সৃতরাং ভাঁমষ্ঠ 
হওয়া মাত্র তাঁকে নদীর জলে নিক্ষেপ করতে হবে__এ কথা সকলেই জানতো । 
কন্ত মুসার মা সন্তানকে নদীতে ভাসিয়ে দিতে পারলেন 
'মোজেস-এর জন্ম ও 
বাল্াজীবন না। নলখাগড়ার একাট ঝুড়িতে করে তান [শশসন্তানকে 
রেখে এলেন নদীর কিনারায় এক ঝোপের আড়ালে ৷ 
'ফ্যারাও-এর কন্যা শশনাটকে এই অবস্হায় দেখে তার প্রাণরক্ষা এবং লালন পালনের 
ব্যবস্হা করলেন। শিশু ক্রমে যৌবনে পদাপণ করল। এই সময় মিশরের এক 
অত্যচারী নাগাঁরকের নিষ্ঠুরতা সহ্যের সীমা ছা'ড়য়ে গেলে যুবক মূসা তার 
প্রাণনাশ করেন। এরপর মিশরে থাকা আর নিরাপদ নয় মনে করে মুসা মিশর 
ত্যাগ করে অন্যত যাওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন । 


শেষ পর্যন্ত এই সৎকল্প মুসা কাজে পাঁরণত করতে পারেনান। দৈববাণ 
হল, তাঁকে আরও কিছ; দিন মিশরে থাকতে ইবে। এর কিছুকাল পরে দাসত্ব 
রি ক মানত. ম্যন্তিলাভের আশায় মুসা তাঁর স্বজাতীদের নিয়ে 
হতে ম্ান্তলাভের আশায় "যাত্রা করলেন অজানা পথে । বহু কষ্টে লোহিত সাগর এবং 
ইহাদের মিশর তাগ মর্ম অঞ্চল আরম করে দলবল নিয়ে {তান পেশীছো- 
লেন সিনাই পর্বতের পাদদেশে । বাইবেলের ‘ওল্ড টেস্টামেণ্টে এই প্রসঙ্গে বলা 
ইয়েছে যে এখানে অবস্হান কালে তান দৈববাণী শুনেছিলেন। এই বাণীতে 
দশাট নির্দেশ রয়েছে। ঈশ্বরের দশাট আদেশ মুসা সঙ্গীদের শোনালেন । 
আদেশগাঁল হোল--(১) ঈশ্বর এক, কেবল তাঁরই পুজো করবে ৷ (২) পতল 
পনুজো করবে না। (৩) বৃথা ঈশ্বরের নাম নেবে না। (8৪) সপ্তাহে একাঁদন 
কাজকর্ম বন্ধ রেখে ধর্মকর্ম করবে । (৫) পিতামাতাকে ভান্তি করবে । (৬) নর- 
হত্যা করবে না৷ (৭) চাঁরত্র নির্মল রাখবে । (৮) চার করবে না। (৯) মিথ্যা 
সাক্ষ্য দেবে না। (১০) প্রীতবেশীর সম্পদ দেখে ঈর্ষা করবে না। এই বাণীর 


ইহংদি জাতির কথা ৭৩ 


প্রভাবেই ইহুদীরা মূর্তিপূজোর পারিবর্তে“গ্রহণ করে এক অদ্বিতীয় এশা শান্তির 
আরাধনার আদর্শ । এই ঘটনার পর চাল্লশ বছর জীবিত থাকলেও মুসার 
জীবদ্দশায় ইহুদীরা কোন চ্হায়ী বাসভূমি নবচিন করতে পারেনি । কিন্ত 
মুসার নেতৃত্বে এই সরল মেষপালকরা একাঁটি অখণ্ড একপ্রাণ জাতিতে 
পাঁরণত হয় । 

দূভগ্যক্রমে এই নতুন অঞ্চলেও ইহুদীরা িরুপদুবে থাকতে পারেনি । 
এখানে তাদের প্রধান প্রাতদ্বন্দরী ছিল 'ফালস্টহান জাতি ৷ এদের প্রাতদ্বন্দবীতায় 
আঁতষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত ইহুদীদের আরও পশ্চিমে সরে 
যাওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না৷ লেবানন পর্বতের দক্ষিণ 
হতে শুরু করে হেরোন পর্যন্ত অঞ্চলে জুড়ে ক্রমে প্রাতীষ্ঠত হয় ইহাদের 
স্বাধীন রাজ্য ইসরায়েল । এই রাজ্যের প্রথম পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন ডোঁভড । 
ইনি প্রতিবেশী 'ফাঁলষ্টাইনদের পরাজিত করে জের;জালেমের দুর্গ আঁধকার 
করেন। ডেভিডের পুত্র সলোমন পাণ্ডিত্য এবং ন্যায়পরায়ণতার জন্য 
খ্যাঁত অজন করেন। এদের রাজত্বকালে বহু সংদশ্য প্রাসাদ এবং মন্দির 
নির্মিত হয়েছিল। এই সব মান্দরের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিল 
জেরুজালেমের মান্দর । 

সলোমনের মৃত্যুর (খদ্রীঃ পৃঃ ৯১৬ ) পর ইহ; রাজ্য ইত্্রায়েল এবং জ;ডা 
‘নামে দঢ়াঁট স্বতন্ত্র রাজ্যে ভাগ হয়ে যায় । এর ফলে ইহুদীদের শান্তি হাস পায় 
এবং খনাঁস্টপুর্ব অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে এই দহাট রাজ্য আ্যাপারয়া সাম্রাজের 
অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পরে আরিয়া সাম্রাজ্যের পতনের পর 
এই অঞ্চলে স্থাপিত হয় পারাঁসকদের প্রভডত্ব । 

প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইহুদীদের শ্রেষ্ঠ দান রি] ভাষায় লিখিত 
ধর্মগ্রন্থ বাইবেল-এর অন্ত্ভুন্ত ওল্ড টেস্টামেন্ট। এই 
গ্রন্থাটতে ৩৯টি অধ্যায়ে আছে সৃষ্টির আদম রহস্য, জাতির 
প্রধান ধরম'গুরুদের বাণী, কাব্য, নীতিকথা, আইনের সৎকলন এবং গল্প ও 
উপাখ্যান ৷ ইহুদীদের একমাত্র উপাস্য দেবতা যেহোভা। যীশু খনীচ্টের 
বাণী সর্বপ্রথম ইহ্‌দ্রীদের মধ্যেই প্রচারত হয়োছিল । 


অনুশীলনী 


ইহুদিয়রাজ্য প্রতিষ্ঠা 


ওল্ড টেস্টামেন্ট 


বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী ঃ 
১। ইহ্‌দিরা যখন প্রথম মিশরে প্রবেশ কধে তখন কারা সেখানে রাজত্ব- 


৭8 প্রাচীন যুগের কথা 


করছিল ? তারা মিশর থেকে বিতাঁড়ত হবার পর মিশরে ইহীদদের অবস্হা ক 
হয়োছল ? 

২। মনসা কে ছিলেন ? তান ঈশ্বরের দক আদেশ পেয়োছলেন ? 

৩। মুসা ভাবে ইহাদের মুক্ত করেছিলেন ? 

৪1 মুসা ঈশ্বরের যে দরশাঁট আদেশ সঙ্গীদের শযীনয়ৌছলেন সেই দশাট 
আদেশ ক ? 


৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ৪ 


(ক) একজন ইহযাদ মিশরের শাসনকর্তা হয়োছিলেন_ তাঁর নাম ক £ 
(খ) ইহাদের প্রাত মিশরের ফ্যারাওয়ের কি নির্দেশ ছিল? 

(গ) মিশরে ইহয়াদদের কি বলা হোত? 

(ব) কানান দেশাটি কোথায় ? 

(ও) আব্ৰাহাম কে? তান ক প্রচার করেহিলেন 2 

(6) ইহাদের ত্রানকর্তার নাম ক ? 

(ছ) ওল্ড টেস্টামেন্ট কাকে বলে ? 


সপ্তস অন্যাস 


গ্রীস 


ইউরোপ মহাদেশের যে অগ্চলাটতে সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটোছুল তার নাম 
গ্রীস । ঈীজগান সাগরের পশ্চিমে অবাঁগ্থত উপদ্বীপ ও তার আশপাশের 
দবীপগ্ীলকে গ্রীস বলতে বোঝায় । এই ভন্ড পর্বতে 
ও সমুদ্রের খাঁড়তে পূর্ণ । তাই এর এক স্থানের সঙ্গে 
অন্য স্থানের যোগাযোগ সংকীর্ণ গাঁরপথ বা জলপথ দিয়েই ঘটে থাকে। এই 
ভ্‌খণ্ডের মধ্যভাগের নাম এটকা ৷ এটকার দাঁক্ষণে কারল্খ সাগর । তার 
দক্ষিণে অবস্থিত ভ্খণ্ডের নাম পেলোপনেসাস । এটকা ও গেলোপনেসাস 
পর্ব দিকে করিন্থ যোজকের দ্বারা সংয ! 

পূর্ব ইউরোপ, মধ্য-ইউরোপ ও মধ্য-এশয়া থেকে আর্ধজাতির দাঁক্ষণে 


৯ 
ভু? 


গ্রখকদের আগমন 


অগ্রসর হওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। আজ থেকে সাড়ে তন হাজার 
বছর আগে আর্ধজাতির কতকগীল উপজাতি দানিয়নব নদীর তারবরা অঞ্চলের 
তণভ্‌মি ছেড়ে দাঁক্ণে অগ্রসর হয়ে গ্রীসের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। 


“এড প্রাচীন যুগের কথা 


তারা বহু উপজাতিতে বিভন্ত ছিল। এইসব উপজাত একের পর এক 
“এসোঁছল ৷ এরা গ্রীসের ভ্খণ্ড ঈজয়ান সাগরের দ্বাপগ:লকে বলত হেলাস। 
আর নিজেদের বলতো হেলোনজ । 

উত্তর থেকে গ্রীকরা যখন গ্রাঁসদেশে প্রবেশ করে, তখন ঈ'জয়ান সাগরের 
মুখে ভূমধ্যসাগরে ক্রীঁট নামে একটি দ্বীপ অত্যন্ত শীন্তশালী ও সুসভ্য হয়ে 
উঠে৷ গ্রীকরা ছিল কৃষক ও পশুপালক । তারা অন্যান্য আধ“উপজাতর মতো 
লোহা ও ঘোড়ার ব্যবহার জানতো | তবে তারা ক্লীটানদের তুলনায় দুর্বল ও 
অপভ্য ছিল । খনীঘ্টপূর্ ১৬০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে 
ক্রীটানরা সভ্যতা ও শান্তর সবেচ্চি শিখরে আরোহণ 
করেছিল। তামার খাঁন, কৃষি, শিল্প ও সামাদ্ুক বাণিজাই ছিল তাদের এই 
উন্নাতির মূলে ৷ ক্রীটের রাজধানী নোসস ধন-সম্পদে পাঁরপূর্ণ ছল । গ্রগসের 
মূল ভখেন্ডেও তাদের প্রভাব-প্রাতপান্ত ছিল অপারসীম । 

গ্রীক উপজাতিগ্ীল ক্রীটানদের সংস্পর্শে এসে ক্রমেই সভ্য ও শান্তশাল? হয়ে 
উঠে। গ্রীসদেশে তারা অনেক নগর» জনপদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গ'ড়েতোলে। 


-ক্রীঁটের সভ্যতা 


পেলোপনেসাসের উত্ত*-পাঁ*্চম কোণে অবাঁচ্ত নাইসোনি-ই ছল তাদের প্রধান 
রাজ্য । মাইসোনর রাজা সমস্ত গ্রঁক রাজ্যগডলর আঁধরাজ বলে স্বীকৃত 


হতেন | খনীষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ক্রীটের রাজধানী নোসস 
সমনুদু1স্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে লাঠত ও আগুনে ভস্মীভূত হ'লে ক্রীটানরা 
দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে ও ঈীজয়ান অঞ্চলে 
গ্রগকরা ক্রাঁটানদের স্হান আঁধকার করে । 

গ্রীসের প্রথম যুগের হীতহাস সম্পকে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। 
প্রাচীনকালের য.প্ধের কাঁহনী ও যোদ্ধাদের বশীর্ত 
নিয়ে অনেক গাথা রাঁচত হয়। ঈীজয়ন সাগরের 
শিয়স দ্বীপের আঁধবাসী হোমার নামে একজন অন্ধ কৰি প্রাচীন গ্রীসের যুদ্ধ- 
বিগ্রহের অনেক কাহিনী নিয়ে 'ইলিয়ড' ও “ওডোঁস নামে দুখানি মহাকাব্য 
রচনা করেন৷ ইলিয়ডের বিষয় টয়ের যুদ্ধ আর ওডোঁসর বিষয় হল ট্রয়ের 
পতনের পর রাজা ওঁডাসয়সের বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনশ। গঁডাঁসয়স ইথাকা নামে 
একাঁট ছোট রাজ্যের রাজা ছিলেন । এই দুই মহাকাব্য থেকে গ্রীক ইতিহাসের 
আদিযুগের অনেক কথা জানা যায়। 

হোমারের মহাকাব্য সমাজের যে ছবি আছে তা’ এই রকম ৷ তখন গ্রীকরা 


'হোমারের মহাকাব) 


সত ২ 


গ্রীস ৭ 


কাষকার্য+ পশুপালন করতো ৷ তারা প্রধানতঃ গ্রামে বাস করতো ৷ জনসাধারণ, 
চাঁরাঁট শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল £ আভজাত, সাধারণ মানুষ, থেটস ও ক্রীতদাস 1. 
অভিজাত শ্রেণী বড় বড় খামারের মালিক ছিল | ছোট: 
ছোট জামর মালিকেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে । জামহীন 
মানুষদের থেটস বলা হতো; কিন্ত; তারা দাস ছিল না । যুদ্ধবন্দীরাই ক্রীতদাস 
হতো ৷ জলদসহাদের কাছ থেকেও ক্রীতদাস কনে নেওয়া হতো । ক্ষেতখামারে 
ও বাড়ীর কাজে ব্লীতদাসদের ব্যবহার করা হতো । হোমারের যঃগে রাজা দেশের 
শাসক ছিলেন । কিন্ত; তান স্বৈরাচারী হতে পারতেন না। তাঁকে আর 
দশজনের পরামর্শ নয়ে কাজ করতে হতো । রাজ্য শাসনে রাজতন্ত্, আঁভজাত-- 
তন্তু ও গণতন্ ইত্যাঁদ শর্বাভন্ন পদ্ধাতির সংামশ্রণ পাওয়া যায় । 


সমাজ জীবন 


সমাজের কেন্দ্র ছিল পাঁরবার। পরিবারের কতহি ?ছলেন সর্বেসবাঁ। 
সকলকেই তার হুকুম মেনে চলতে হতে | জমি কারুর ব্যান্তগত সম্পান্ত ছিল: 
না; জাঁমর মালিকানা ছিল পরিবারের । উচ্চ-নীচ সবাই শারীরক পাঁরশ্রমে. 
অভ্যস্ত ছিল । মেয়েরা চরকা কাটতো, তাঁত বুনতো আর সেলাই করতো ।' 
সমাজে মেয়েদের স্হান সম্মানের ছিল । গ্রীকর্দের প্রধান খাদ্য মংস । তারা 
স:রাপান করতো ; ছাগলের দুধের দৈ তানের প্রয় ছিল । মৃত্য হলে শব দাহ: 
করা কিংবা কবর দেওয়া এই দ:'রকম প্রথাই প্রসলত ছিল । হোমারের 
কাব্যে বার্ণত সমাজে যুন্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকতো ৷ তার ফলে দরিদ্র শ্রেণীর, 
লোকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়তো । 


পরবতর্ণ কালে নগরের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গ্রীসে গড়ে: 
উঠে অনেকগযীল নগর-রাস্ট্র । এই সব রাষ্ট্র আম্নতনে ছিল ছোট । জনসংখ্যাও 
ছল সীমিত ৷ তাই রাষ্ট্রের আঁধবাসীরা সকলেই প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র পারচালনার 
কাজে দাঁরত্ব পালনের সুযোগ পেতো ৷ এর ফলে আঁভজাত-- 
তন্দের দলে গ্রীসের বহ: অঞ্চলে প্রা তাঁষ্ঠত হয় গণতান্দিক. 
শাসন-ব্যবস্হা। গণতন্ত্রী রাষ্ট হিসাবে সবদিক খ্যাতি অর্জন করে এথেন্স । 


নগর+াষ্ট্রের উদ্ভব 


বহু নগর-রাঞ্র গড়ে উঠার ফলে সমগ্র গ্রীসদেশ জ্‌ড়ে বহুকাল পযন্ত 
একটি অখণ্ড রাজ্যস্থাপন করা সম্ভব হয়নি । ছোট ছোট অনেকগ্াল খন্ড, 'বাচ্ছিন 
রাজা গঠিত হওয়ার ফলে গ্রাসদেশে রাজনৌতক এঁক্য ছিল না। কিন্ত; বাভিন্ন 
রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে অনেকগুলি কারণে এঁকাবোধ গড়ে উঠোছিল। যে. 


এচ প্রাচীন যুগের কথা 


কোন রাষ্ট্রের প্রজাই হোক না কেন, প্রত্যেক গ্রীসবাসী শ্বাস করতো যে 
তারা সকলেই এক পর্ববপুরুষের বংশধর কংবদন্তার এই 
নাংস্কাঁতক আদান- rs 
প্রদান পর্বপুরুষের নাম ছিল হেলেন । এই জন্য গ্রীস দেশের 
প্রাচীন নাম হেলাস ; গ্রীকরাও ‘হেলোনিজ' নামে পাঁরাচত 
এছল ॥ প্রত্যেক গ্রীসবাসীর মধ্যে একই রন্তধারা প্রবাহত__এই 1ব*বাস রাজ- 
নৈতিক 'বাচ্ছন্নতা সত্তেৰও প্রত্যেকের মনে জাঁগয়ে তূলতো এক নাবড় 
এক্যবোধ ৷ তাছাড়া হোমারের মহাকাব্য ছল গ্রীকদের কাছে জাতীয় সাহত্য ৷ 
গ্বাভন্ রাষ্ট্রের প্রজা হলেও তারা সকলে একই ভাষায় কথাবার্তা বলতো ৷ তারা 
সকলেই একই দেবদেবীর উপাসনা করতো । প্রীত বছর বাভিন্ন অঞ্চলে অবাঁস্থত 
দেবসান্দিরগঠীল দর্শন করা তারা পাঁবন্র কর্তব্য বলে মনে কঃতো। গ্রীকদের 
সধ্যে অপর প্রধান সাংক্ণীতক যোগাযোগের মাধ্যম হিল আঁলাদপক প্রাঁত- 
যোঁগতা। গ্রীক দেবতাদের রাজা গজউস-এর সম্মানে প্রীত চার বছর অন্তর 
আঁলাঁদ্পক নামে প্রধান যে খেলাধুলোর প্রাতযোগতা হতো তাতে সব গ্রীক- 
রান্ট্রের লোকেরা যোগ {দতো । সুতরাং পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগের 
মাধ্যমে গ্রীকর্দের মধ্যে দেখা 1দয়োছিল গভীর ও দঢ় এঁক্যবোধ । 


খল-পর্ব ৮০০ অব্দ থেকে গ্রীকদের পার্র্ববর্তী অঞ্চলে উপানবেশ 


ধবস্তারের যুগ শর হয়। এই দেশটির আধকাংশই পাহাড় পর্বতে ভরা! . 


চাষ-আবাদের সুযোগ-সনবধে খুব বেশী ছিল না। ক্রমে 
ক্রমে জনসংখ্যা বদ্ধ পাওয়ায় খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। 
সঃতরাং আভ্যন্তরীণ অশান্ত ও খাদ্যের অভাবে গ্রীকেরা দেশের বাইরে উপানবেশ 
স্থাপনে উদ্যোগী হয় । 

ভূমধ্যসাগরে পূর্বতীরে ছিল ?ফানশীয়দের অগ্চল। প্রথমেই গ্রীকরা 
তাদের নিকটতম গ্রীতদ্বন্দৰী 'ফানিশীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ভূমধ্যসাগরের 
প্কতীরে [নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করে । এরপর ক্রমে ক্রমে ইটালী, স্পেন 
ও এাশয়া-মাইনরে গ্রীকদের উপানবেশ গড়ে উঠে। দাঁক্ষণ ইতালঈতে গ্রীক 
উপাঁনবেশের সংখ্যা এতই বেশ ছিল যে, এই অণ্চলকে বলা হত 'ম্যাগনা-গ্রোসয়া' 
অথাৎ বিহত্তর গ্রীস ৷ {সাঁসালতে সাইরাকুস নামে গ্রীক উপানবেশীটি খুবই 
সমন্ধ ছিল । | 

এভাবে সমগ্র ভ:গধ্যনাগরাঁয় অঞ্চলে বহু গ্রীক উপানবেশের প্রাতাষ্তত হয়। 
শাতৃভনীগর সঙ্গে গ্রীক উপগানবেশগ্ীলর কোন রাজনোতিক বন্ধন ছল না। 


উপ্গানবেশ বিস্তার 


re 


গ্রীস ৭৯ 


তারা সকলেই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতো ৷ মুল গ্রীস ভুখণ্ডের সংগ্কাত 
গ্রীক উপাঁনবেশগ্রীলতেও চালু ছিল । তারা একই গ্রীক দেব-দেবীর পুজা 
করতো এবং গ্রীসের জাতীয় খেলাধূলার প্রাতযোগতায় অংশ গহণ করতো । 


গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগলর মধ্যে প্রধান ছিল এথেন্স, স্পাটঠি কোরিন্থ ও 
বথবস। এই সব অঞ্চলের আইনকান,ন, শাসন নিয়ম সবই ছিল আলাদা ৷ কোরল্থ 
যোজকের উত্তরে এটকায় প্রধান নগর-রাষ্ট্র ছল এথেন্স । কোরিন্থ যোজকের 
দাক্ষণে পেলোপেনেসাসে প্রধান নগর-রাষ্টর ছিল স্পার্টা। সামাজিক ও রাজ- 
নোতক দক থেকে এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে পার্থক্য ছিল দহস্তর ৷ 


কলাঃশল্পের দেবী এথেনার নাম অন:সারেই হয়েছিল এই নগর-রাণ্ট্ের নাম 
হয় এথেন্স । এথেনাই ছিলেন এথেন্সের অধিষ্ঠান দেবী । গ্রীক শিল্প-সাহিত্য 
জ্ঞান-বজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কতির লীলাভ্ম ছিল এথেন্স । এখানন গ্রীসের অন্যান্য 
টি সকল নগর-রাষ্ট্রের মতোই গোড়ার ?দকে রাজতন্ম প্রচালত 
ছিল। পরে কছুদিন এখানে আঁভজাত সম্প্রদায়ের শাসন 
প্রচালত হয়, রাজতন্ লোপ পায় । কিন্ত এথেন্সের নাগারকরা দেশে গণতন্বের 
প্রতিষ্ঠা করে । জনসাধারণের ভোটে িবাচিত জনাপ্রয় নেতারাই_ টাইরে্টরা 
__এথেন্সের শাসক হয়ে ওঠেন। টাইরেণ্টরা 
জনসাধারণের ভোটে নিবাচিত হতেন। তাই 
এথেন্সে মূলতঃ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল । গণতন্দ 
ছিল এথেন্সের রাজনৈতিক আদর্শ ॥ 


এথেন্সে শিশশক্ষার ভার পিতা-মাতার 
ওপর ছিল না, সে ভার নিতেন 'শক্ষাগুরু নিজে । 
তাঁদের নিজদ্ব শিক্ষালয় ছিল । সেখানে 'শিক্ষা- 
গুরু ছেলেদের প্রথমে লেখাপড়া শৈখাতেন ৷ 
তারপর শেখাতেন দেশের হীতহাস, গ্রীকজা?তর 
বীরত্বের কাঁহনী, গাথা, কবিতা আর সেই সঙ্গে 
গান ও বেহালা বাজানো । এইভাবে ‘শিক্ষার 
দেবী এথেনা ভেতর য়ে ছেলেদের মনে জাগিয়ে তুলতেন 
দেশপ্রেম । তাছাড়া সাস্বাস্থ্য ও মনের আনন্দের জন্য কদ্তি-কসরত আর ছাঁৰ 


৮০ প্রাচীন যুগের কথা 


আঁকাও শেখাতেন ৷ মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা হতো নিজের নিজের পাঁরবারের 
এথেন্সের জাঁবনযান্রা মধ্যে । গৃহস্থালর কাজের ওপরেই বোঁশ জোর দেওয়া 
হতো । সেই সঙ্গে তারা ?শখতো লেখাপড়া, সূতাকাটা, 
কাপড় বেনা ও এমৱয়ডারীর কাজ ৷ গান-বাজনাও কছ; কিছ শেখানো হতো 
তাদের । 
চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত ছিল ছেলেদের শিক্ষার কাল । ব্যায়ামের দ্বারা 
সুন্দর স্বাস্থ্যপূ্ণ দেহ গঠনের জন্যে আরও দু'বছর নাট ছিল । তারপর 
দেশের জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের কাছে নাগারকাঁবাঁধ ও যুদ্ধনণীত শিখে আঠারো বছর 
বয়সে তারা যোগ দিতো নগররক্ষী দলে । তখন নগর সাঁমান্তে থেকে তাদের নগর 
রক্ষা করতে হতো । এইভাবে তেইশ বছর বয়সে তারা উপযুক্ত নাগাঁরক বলে 
গণ্য হতো ৷ তখন তারা শাসনকাজে যোগদানের আধকার লাভ করতো ৷ তাদের 
হাতে থাকতো প্রচুর অবসর সময় । এথেন্সের লোকেরা হাটে-বাজারে গল্প-গুজব 
কবে তাদের অবসর সময় আতবাহিত করতো । আজকের দিনের মত সে যুগে 
খাওয়া পরার চিন্তায় কাউকেই (বিশেষ মাথা ঘামাতে হতো না। বিকেল বেলা 
রাজদরবারে 'মাঁলত হয়ে রাজকার্ষে সাহায্য করতো, কেউ বা আবার 'বিচারসভায়' 
জ্ীরর আসনে বসে {বিবাদ িসংবাদ মেটাতো । 
রাজ্যের মধো রাজা ছিলেন একাধারে প্রধান সেনপাঁত, প্রধান গবচরক ও প্রধান 
পদুরোহিত। এত ক্ষমতার আধকারা হয়েও রাজা কিন্ত; নিজের খুশীমত চলতে 
পারতেন না। “সাঁমাত' ও ‘জনসভার’ পরামর্শ নিয়ে তাঁকে সব কাজ করতে 
হতো । 'সাঁশাত' গঠিত হতো নগরের গণ্যমান্য লোকজনকে নিয়ে আর 'জন- 
সভার' সভ্য ছিল নগরের প্রত্যেকাঁট স্বাধীন নাগাঁরক। 'সাঁমাতর' সঙ্গে পরামর্শ 
করে যা ঠিক হোত তাতেও ‘জনসভার’ মতামত নিতে হোত। 
স্পাটরি সামাঁজক ও রাজনোতিক জীবন ছল এর ঠিক বিপরীত । যখন গ্রশকরা 
বাহুবলে স্পাটায় অধিকার বিপ্তার করোছল, তখন তারা পূর্বের আঁধবাসীদের 
ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। স্পাায় স্বাধীন নাগাঁরকের তুলনায় ক্রীতদাসের 
সংখ্যা ছিল খুব বৌশ-গ্রাঁত স্বাধীন নাগারকের ছিল বিশজন ক্রীতদাস । এক- 
বার এইসব ক্রীতদাস প্রচণ্ড বিদ্রোহ করেছিল | স্পাটনিরা 


এই বিদ্রোহ দমন করলেও এরূপ ভয়ংকর বিদ্রোহ আবার 
কথন দেখা দেয়, সেই ভর তারা সাহিতা, সংগীত ও 1শল্পকলাকে বিদায় জানিয়ে 
বাহুবল-অর্জনেই আত্মানয়োগ করেছিল । 


স্পাটা 


গ্রীস ৮৯১ 


শিশুকাল থেকেই স্পাটনি বালকদের সামরিক শিক্ষায় নযুক্ষ করা হতো ৮ 
দুর্বল শিশু জন্মালে তাকে মেরে ফেলা হতো। জাত বছর বয়সে স্পাটনিি 
বালককে সেনানিবাসে ?শক্ষালাভের জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হতো । তাদের, " 
সাঁহফুতা বৃদ্ধির জন্যে তাদের নিয়মিত চাবকানো হতো । তাদের দেহকে বলিষ্ঠ 
ক'রে তোলার জন্যে তাদের নিয়ামত ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ এবং নিষ্ঠুর খেলা- 
ধুলায় ব্যস্ত রাখা হতো ৷ কঠোর শৃঙ্খলা ও নিরমানুবা্তঙার দ্বারা এদের- 
নিজস্ব বিচার বিবেচনা ও চন্তাশানত লোপ ক'রে দেওয়া হতো । এদের চুরি: 
করতে উৎসাহ দেওয়া হতো, কিন্ত: ধরা পড়লে কাঠন শাস্তি দেওয়া হতো । 
স্পাটনিদের মতে, চুর করা অপরাধ নয়, ধরা পড়াই অপরাধ । এদের জখবনেঃ 
সংরহচ ও সোন্দর্য বেধকে প্রশ্রয় দেওয়া হতো না । শান্ত, সাহস, শৃঙ্খলা, না 
বিচারে অ দেশ পালন এবং নৃশংসতা ছিল এদের জীবনের 'আদর্শ । মানুষের. 
মনের উন্নীত দিকে এতট;ক; নঞ্জর ছিল না তাদের ৷ তাদের সুন্দর ও সুগাঠত. 
দেহের ভেতর ল;কনো ছিল এক কদর্য বর্বর মন ৷ তাই তারা শুধু যুদ্ধজয়ই, 
করে গেছে, গ্রীক সচ্যতার মূলে কোনো স্থায়ী অবদান রেখে যেতে পারেনি । 

সপার্টা গণতন্ত্রের বিরোধী ছল । সেখানে রাজার শাসন বা রাজতন্দুই 
প্রলত ছিল। একজন রাজা পাছে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন, তাই দুজন রাজা, 
থাকতেন । আঁভজাত সম্প্রদায় খুবই প্রবল ছিল । 

সামাজিক ও রাজনোতক আদর্শে ভিন্ন হওয়ায় এথেন্স ও স্পাটরি মধ্যে 
বিবোধ ও রেষারোষ ছিল । অনেকগ্ীল গ্রীক নগর-রাষ্ট্র এথেন্সের অনুগত- 
ছিল, অ.বার অ.নকগযীল নগর-রাষ্ট্র অনুগত "ছল স্পাটার } তাই বাইরের: 
শত্রুর আক্রমণের সময়েও গ্রীকরা এক্যবদ্ধ হ'তে পারতো না । 

ঈজিয়ান সাগনের পূর্বউপকূলে এশিয়া মাইনরে যেসব গ্রাস রাষ্ট্র ছল;. 
পারস্য সেগীল আঁধক,র করেছিল । এসব গ্রীক রাষ্ট্র বিদ্রোহ করলে এথেন্স 
তাদের সাহায্যে এাঁগয়ে এল । পারস্য-সগ্রঃট দরায়ঃস এই 
বিদ্রোহ দমন করলেন এবং এথেন্স'ক সমীচিত শিক্ষা 
দিতে চাইলেন । খনীস্টপূর্ক ৪৯০ জব্দে প্রায় চাঁলশ 
হাজার পারাসক সৈন্য ঈজিয়ান সাগর পার হয়ে এথেন্সে এসে পেশছল ॥ 
এথেন্স *পাটরি সাহায্য চাইল । কত্ত; সপার্টা নার্বকার রইল। তব 
এথেন্সর নাগারকরা আত্মসমর্পণ করল না । িলাটয়াডস নামে এক সেনাপাঁতির, 
নেত্ছে এাথেন্দ-বাহনী -পারসিক বাহিনীকে বাধা দেওয়ার-জন্যে :মারাথনের, 

প্রাচীন__৬ 


এথেন্স ও স্পাটরি 
বিরোধ 


ই প্রাচীন যুগের কথা 


প্রান্তরে এসে সমবেত হলো ৷ তারা সংখ্যায় পারাঁসক বাঁহনার অর্ধেক ছিল ৷ তবু 
তাদের দেশপ্রেম ও শৌর্য মারাথনের যুদ্ধে পারাঁসক বাহনীকে পরাস্ত করলো । 
পারাসক বাহনী দ্রুত গ্রীস ত্যাগ করতে বাধ্য হলো । 
মারাধনের রণক্ষেত্রথেকে এথেন্স শহরের দূরত্ব ছিল প্রায় পঁচিশ মাইল । 
এই দর্ঘপথ প্রাণপণে একটানা ছুটে একজন সৌনক এই বজয়বার্তা এাথেন্নে 
পেশছে দিল এবং বিজয়বাতাঁ ঘোষণা ক'রেই মারা গেল। এইভাবে দীর্ঘপথ 
একটানা প্রাণপণ দৌড় থেকেই মারাথন দৌড় প্রীতযোগিতার নামকরণ হয়েছে । 
মারাথনের যুদ্ধে জননী হ'লেও এথেন্স জানতো, এই যুদ্ধ শেষ যুদ্ধ নয় । 
পরাজয়ের প্রীতশোধ নেওয়ার জন্যে পারস্যও প্রস্তুত হতে লাগলো । এথেন্সও 
শনজেকে প্রস্তৃত করে তুললো । পর্বের তুলনায় সে নিজেকে নৌ-শান্ততে অনেক 
বলীয়ান ক'রে তুললো । হাতমধ্যে দরায়ুসের মৃত্য হয়োছল ৷ দরায়নসের পত্র 
জেরেকাঁসস মারাথন যুদ্ধের দশ বছর পরে চার লক্ষ সৈন্য ও বারো শ' যুদ্ধ 
জাহাজ ?নয়ে গ্রীস আঁভযান করলেন । এথেন্স অন্যান্য গ্রীক-রাষ্ট্রের সাহায্য 
চাইলো ৷ শেষ পর্যন্ত অন্যান্য গ্রক-াষ্টের সঙ্গে স্পারটাও পারাসক বাহনীর 
প্রাতরোধে অগ্রসর হলো ৷ স্পারটার রাজা গলগুনভাস ?কছুসংখ্যক বাছাই-করা 
সৈন্য 'নয়ে থামেপাইলর সংকীর্ণ গাঁরপথে পারাঁসক বাহিনীর প্রাতরোধ করতে 
লাগলেন ৷ লওানডাস ও তাঁর সৈন্যরা যে অতুলনীয় বীরত্ব দেখালেন, তা? 
ইতিহাসে অমর হয়ে রইলো ৷ তাঁরা মৃতন্যকে তুচ্ছ ক'রে অগাঁণত শন্রুসেনা বধ 
ক'রে দেশের জন্য প্রাণ ?দলেন। কিন্ত; পারাঁসক বাহিনীকে প্রীতরোধ করা 
শেষ পর্যন্ত সম্ভব হলো না। 
পারাঁসক বাহন এথেন্স আঁধকার ক'রে শহরে আগুন ল1গয়ে দিল । তবু 
এথেন্স শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করলো না ৷ স্থলে গ্রীক বাঁহনী পরাজিত হ'লেও 
এথেন্সের নৌবাহিনী সালামিস ও মাইকেলের যুদ্ধে পারাঁসক নৌবহরকে বিধবস্ত 
,করলো। নৌয;দ্ধে পরাজিত হয়ে জেরেকাঁসস গ্রীস ত্যাগ করতে বাধা হলেন । 
.পারাঁসক বাহিনী প্লাটিয়ার যুদ্ধেও পরাজত হলো। এথেন্সের নোশাঁন্ত গ্রীসের 
স্বাধীনতা রক্ষা করায় সারা গ্রীসে এথেন্সের মযাদা অত্যন্ত বাঁধ পেল । 
এথেন্সের নেতৃত্বে ঈীজয়ান সমুদ্রের ও এশিয়া মাইনরের গ্রীক রাষ্ট্রগীল একাঁট 
সংঘ গ'ড়ে তুললো । ফলে এইসব গ্রীক রাষ্ট্রের উপর এথেন্সের প্রত 
-প্রাতিষ্ঠিত হলো । 
এথেন্সের এই শান্তি ও মধাদা বাঁণ্ধতে *পার্টা ঈর্ষান্বত হলো । স্পাটরি 


yf 


গ্রীস ৮৩ 
নেতত্বে অবশেষে দাঁক্ষণ গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলি সংঘবদ্ধ হলো এবং এথেন্সের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো ৷ এই যুদ্ধ পেলোপনেসীয় 
যুদ্ধ নামে পাঁরাচত। এই যুদ্ধ প্রায় সাতাশ বছর ধরে 
চলোছল ৷ যুদ্ধের শুরুতে এথেন্সে এক মহামারী হয় এবং মহা নায়ক পোঁর- 
শরুসের মৃত্য ঘটে । যুদ্ধে স্পা্টার কাছে এথেন্স পরাঁজত হলো এবং গ্রীসে 
তার আর প্রাধান্য রইল না। 


সে পার্ট প্রাধান্যও দীর্ঘস্থায়ী হলো না। প্রায় পণচশ বছর পরো থাঁবস 
নগর-রাষ্ট্ের হাতে স্পার্টার পরাজয় ঘটলো ৷ কয়েক বছর পরে 1থাবসেরও পতন 
হলো ॥ এইভাবে গ্রীসে আর কোন শা্তশালী নগর-রাম্ট্র রইলো না। 


গেলোপনেসীর বদ্ধ 


সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে এথেন্সের দান 


মানব-সভ্যতায় গ্রীসের দান অতুলনীয় ॥ গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতির পর্ণ 
শবকাশ ঘটোছল এথেন্সে। এথেন্সের সাীবখ্যাত নায়ক পোঁরারুসের শাসন- 
কালই ছল এথেন্সের সংবর্ণ যুগ । ‘তান এত বেশী ম্বেতপাথরের অট্টালিকা 
ও সৌধ 'ীনর্মণ করোছলেন যে. তাঁর ষুগকে ঠ্বেতপাথরের 
যুগ বলা হয়। পৌরারুস ছিলেন গণতন্যের পূজারী । 
পোঁরারুস এথেন্সকে কেবল প্রাসাদে, মান্দরে, মর্ততে সুশোভিত করেননি: 
তান এখেন্সকে ক'রে তুলোছলেন_ 
তাঁর নিজের ভাষায়__ গ্রীসের শক্ষালয়। 
তাই এই সময়ে িজ্পে, সাহত্যে, 
দর্শনে, বিজ্ঞানে এথেন্স অভাবনীয় 
উন্নীত লাভ করেছিল । 
এথেন্স এই যুগে নাট্যসাহিত্যে 
অভাবনীয় উন্নীত করোঁছল ॥ ঈস্‌- 
কাইলাস, সফোরুস ও ইউারাপাঁদস 
দবয়াগান্ত নাটকে এবং এরস্টোফোনস 
পাঁরচয় দিয়েছিলেন 
পোঁরিরুস 


এই যুগে এখেন্সে বহাার্শীনক জন্মগ্রহণ করোছলেন। তাঁদের মধ্য 


গ্রগসের স্বর্ণ যুগ 


৮৪ 


প্রাচীন যুগের কথা 


সক্রেটিস ছিলেন সবশ্রেষ্ঠ । তিনি প্রশ্নোত্তরের ছলে তাঁর চিন্তাধারা প্রচার 
করতেন । তিনি পথে পথে ঘুরে তরুণদের সঙ্গে নানা 


সাহিত্য 


বিষয়ের আলোচনা করতেন । তিনি মনে করতেন এই সব 


আলোচনার ফলে সাধারণ লোক সত্য পথ ও সত্য ধর্মকে চনতে পারবে ৷ তান 


সক্কোটস 


প্রচালত ধ্যান-ধারণা ও 

ক:সংস্কারকে এমনভাবে 
আঘাত করোছলেন যে, তাঁকে প্রাণদণ্ডে দান্ডত 
করা হয়। তিনি হেমলক লতার তার বিষ 
রস পান করে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর 
দাশ্শানক চিন্তাধারা অমর হয়ে আছে। তাঁর 
শষ্য প্লেটো তাঁর চিন্তাগুলিকে লিপিবদ্ধ করে 
যান ৷ প্রটো নিজেও একজন বড় দার্শনিক ছিলেন £ 


দর্শন 


বিখ্যাত পাঁণ্ডত আযারষ্টটল তাঁর ছাত্র ছিলেন ৷ আ্যারষ্টটল ছিলেন আবার বার 


আলেকজাণ্ডারের গুরু । 


এই যুগেই পাঁথবীতে, প্রথম হীতহাস-্রন্থ রচনা করেছিলেন পৃথিবীর 


প্রথম এ্রীতহাঁসক হেরোডটাস ৷ . 


হেরোডটাসকে ইতিহাসের জনক 
বলা হয় ॥ পারস্যের সঙ্গে গ্রীসের 
যঃদ্ধ-কাহননী তাঁর ইতিহাসের 
প্রধান বিষয় হ'লেও তিনি নানা 
প্রাচীন দেশ ও জাতির কথাও 
লেখেন । তাঁর পরে থ্াকাঁদাদস 
রচনা করেন 
পেলোপনে- 
সায় যুদ্ধের বিবরণ য়ে তাঁর 
বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ ৷ 
স্থাপত্যে, ভাস্কর্ষে ও চিত্র- 
কলাতেও এথেন্স ওই সঃয় যে 


প্রাতভার পরিচয় দিয়েছিল, তার 


ইতিহাস 


হেরোডটাস 
তুলনা নেই। পারস্য-সম্মাট জেরেক্ঁসস এথেন্স নগরাকে ভগ্নীভূত করোঁছিলেন ॥ 


গ্রীস V6 
পোরাক্লস পুনরায় এথেন্সকে সংরম্য প্রাসাদে, মন্দিরে ও মুর্তিতে সুশোভিত 
ক'রে তোলেন । এথেন্সের আধিষ্ঠাত্রী দেবী এথেনার 


মন্দির পার্থেনন খ্যাত স্থপতি ইকাঁটনাসের অমর 
কীতি। ফিডয়াস এথেনা দেবীর এক অপূর্ব মুর্তি নিমণি করেন । অন্যান্য 


শশজ্পকলা 


৯২, 
সী কি ET TEs PRE 


পাৰ্থেনন মাঁন্দরের ধৰংসাবশেষ 
বহ: শিল্পীও এথেন্সকে প্রাসাদে, মান্দরে ও মনার্ত'তে স:সচ্জত করেন । 


৷ স্যাসিডন্নেত্ৰ শভ্্যদক ৷ 


স্পার্টা ও এথেন্স দঈর্ঘকালব্যাপপ যুদ্ধে নিজেদের শান্ত ক্ষয় করে ফেলেছিল 
এবং এই সুযোগে গ্রীসের যেসব রাজ্য মাথা চাড়া ?দয়েছিল তাদের মধ্যে উত্তরের 


'ফাঁলপ রাজ্য ম্যাসিডন অন্যতম ৷ খষ্টপূর্ব ৩৫৯ অন্দে ফালপ 

ম্যাঁসডনের রাজা হ'ন। তান এক অপরাজেয় সৈন্যদল 
গড়ে তোলেন এবং তার সাহায্যে সমগ্র গ্রীসদেশ জয় করেন। গ্রাস জয় করার 
পর ফালপ পারাঁসক সাম্রাজ্য আক্রমণের পাঁরকল্পনা আঁটতে আরম্ভ করেন ; 
কিন্ত; হঠাৎ তাঁর মত: হওয়ায় সে স্বপন সফল হলো না। 


ফাঁলপের মৃত্যুর পরে ম্যাসডনের সিংহাসনে বসলেন তাঁর পত্র আলেক- 
জা‘ডার । ছোটবেলা থেকে আলেকজাণ্ডার গ্রীক পাঁণ্ডদের কাছে গ্রীক সাহিত্য, 
হীতহাস সম্পর্কে শিক্ষা পান ৷ বিখ্যাত পাঁণ্ডত আযারজ্টটল 
{ছলেন তাঁর গহ শিক্ষক । সমরীবদ্যায়ও আলেকজাণ্ডার 
“ছলেন বিশেষ পারদ । 


আলেকজাগ্ডার 


৮৬ প্রাচীন যুগের কথা 


রাজা হওয়ার পর আলেকজাংডার পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা 
করেন । সঙ্গে ছিল চাঁজ্জশ হাজার 
সৈন্য_পদাতক ওঘোড়সওয়ার মলে ৷' 
হেলেসপণ্টের ওপারে ছল পারসীক 
সাগ্রাজ্য । পারসীকদের তৈরা প্রশস্ত 
পাথুরে সড়ক দিয়ে গ্রীকসৈন্য-সামন্ত 
চলে এীশয়ায় | ৩৩৪ খঙ্টপ[বাঁঝ্রে” 
সাত বছর পরে তান ভারতবর্ষে গিয়ে 
পেপছোন। এই সাত বছরে তান 
গ্রীকদের প্রাতদ্বন্দৰী ফানাসয়া ধ্বংস 
তে ণ করেন ৷ মিশর তাঁর পদানত হয়। 
আলেকজাণ্ডার অবশেষেপারস্যরাজ দরায়:সকে পরাজিত 
করে আলেকজাণ্ডার পার্ীক সাগ্নুজ্যের দ:'ট রাজধানী সঃসা ও পাঁর্ঁপোঁলস, 
ধ্বংস করেন । পারসীক সাগ্রাজ্য নীশ্চহ হয়ে যায় । 
পার্সপোলস থেকে গ্রশক-সৈন্যরা চললো পরর্বমনখে ৷ পথে মধ্য এীশয়ায় 
আলেবজান্ডারের শকদের দেশ দখল করে শহন্দুকূশ পর্বতের কাছে হাজির 
EIST হলেন আলেকজাণ্ডার । এই সময়ে উত্তর-পাশ্চম ভারতে 
কোন বড় রাজ্য দল না; বহ: ছোট-ছোট নগররাষ্ট্র ছিল। এদের মধ্যে তক্ষশীলার 
রাজা অম্ভি এবংঝলম ও চেনাব নদীর মধ্যবতাঁ ভুখণ্ডের নপাঁত পর: ছিলেন 
অপেক্ষাকৃত শাুশালী ; কিন্ত; আঁদ্ভ ও প.ুরুর মধ্যে শন্রযুতা ছিল । তাই গরুকে 
জব্দ করার জন্য আঁগ্ভ আলেকজান্ডারের বশ্যতা স্বীকার করলেন এবং ভারত 
আক্রমণে তাঁকে সবরকম সাহায্য দিতে প্রস্তৃত হলেন । কিন্ত; অনেক ক্ষুদ্র রাজ্যই 
আলেকজাণ্ডারের কাছে বনা যুদ্ধে আত্মপমর্পণ করতে রাজী ছিল না। 
গ্যাস্টাকেনয়, এযাস্‌সানেকয় প্রভাত নগরগংলি প্রবল 'বর্ুমে আলেকজাণ্ডারকে 
বাধা দিয়োছল ॥ আলেকজান্ডার এগলকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করছিলেন ৷ সবচেয়ে 
প্রবল বাধা পেয়েছিলেন তনি পুরুর কাছ থেকে । বারত্বের সঙ্গে লড়েও পুর, 
হেরে গিয়োছলেন ; তবে তাঁর বারত্বে মুগ্ধ হয়ে গ্রীক সঙ্পাট তাঁকে তাঁর রাজ্য 
ফিরিয়ে দিয়ৌছলেন। এরপর আলেকজাণডার তাঁর বিশাল সৈন্যবাহনী য়ে 
বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন । বিপাশা নদীর পূর্ব তাঁর পর্যন্ত বিস্তৃত 
হিল মহাপরাক্রমশালা নন্দরাজার সাম্রাজা ৷ তাঁর শান্তর কথা শুনে গ্রীক সৈন্য- 


৮ প্রাচীন যুগের কথা 


-নগরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে আলেকজাণ্ডারের মৃত্য হয় । ভারতের বাজত অংশে 
_আলেকজাণডার যে কয়েকাঁট উপনিবেশ স্থাপন করোছলেন, তাঁর মৃত্যুর অল্প- 
-ক্কাল প্ররেই সেগ্যাীল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় । 


'আলেকজাণ্ডারের মৃত্যর পর তাঁর বিশাল সম্রাজ্য গ্রীক সেনাপতিরা 
নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন। সেনাপাঁত টলেমি 
পেলেন মিশর ৷ গ্রীস ও ম্যাসিডনে ক্ষমতা দখল করলেন 

সেনাপাঁত এ্যাণ্টিপেটার। এযা্টিগোনাস লাভ করলেন 'ফ্রাজয়া ও আরও 
-কয়েকটি রাজ্য । সেনাপাঁত সেল:কসের ভাগে পড়ে পশ্চিম-এঁশয়া ৷ 
“গ্রীসের আর কোন রাষ্ট্র মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলো না ৷ ম্যাসডনের সঙ্গে 
এথেন্স ও অন্যান্য নগররা্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী বাদ বিসম্বাদ চলতে লাগলো । 
গ্রীসের রাষ্্রগএীলর এই অন্তদ্বন্দেবর সুযোগ নিয়ে রোম একের পর এক নগরী- 
'গথল জয় করে নিলো এবং ১৬৪ খষ্টপূবা্দে সমস্ত গ্রীস রোম সাম্রাজ্যের একাট 
প্রদেশে পারণত হলো । 


শ্লাম্ভাজ্যেৰ পতন 


অনুশীলনী 
নববিবস্বমুখী প্রশ্নাবলী £ 


৯ ক্রীট কোথায় অবাদ্হিত ? ক্রীটান সভ্যতা সদ্বন্ধে কি জান ? 


২। হোমার কে ছিলেন ? তাঁর লেখা মহাকাব্যগিলর নাম কর ৷ হোমারীয় . 


যুগ সপ্বন্ধে যা জান লেখ ৷ 
৩। গ্রাসে নগর রাষ্টরগযলির উদ্ভব হয়েছিল কেন ? গুধান দুটি নগর রাষ্ট্রের 
নাম কর ৷ নগর রাষ্টরেগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ফল ক হয়েছিল? 
৪ | গ্রাঁক দেবদেবীর সম্বন্ধে? জান ? 
€$॥ এথেন্সে শিশুদের শিক্ষাব্যবচ্হা ?ক ধরনের ছল ? 
“৬ । এথেন্সে রাজা কিভাবে দেশ শাসন করতেন ? 
: ৭ । প্পাটরি ক্ষ ব্যবস্হা কি রকম ছিল? 
৮। স্পা জনপ্রিয়তা হানি ও এৎেন্সের জনপ্রিয়তা ব্‌দ্ধির কারণ কি? 
৯1. স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়োছল তার নাম ক ? এই যুদ্ধের 
কারণ ও-ফলাফল বর্ণনা কর। 
১০ । এথেন্সের শিল্পা ও নাট্যকারদের পরিচয় দাও । 


গ্রীস ৮৯ 
২১১। আলেকজাণ্ডার কে ছিলেন ? তাঁর ভারত আক্রমণের বিবরণ দাও ৷ 
১২। টীকা লিখ ঃ 
পোঁরারুস, সফো'রুস, সক্রেটিস, হেরোদোতাস ৷ 
১৩। অশুদ্ধি সংশোধন কর 8 
(ক) গ্রীকদের সূর্য দেবতার নাম জিউস | 
(খ) লাইকারগাস ছিলেন এথেন্সের একজন শ:সনকর্তা। 
(গ) হেরোদোতাস ছিলেন একজন বখ্যাত গ্রীক নাট্যকার ৷ 
(ঘ) ইদকাইলাসের বিখ্যাত নাটকের নাম আন্তগোনে ৷ 
(ও) সত্যের জন্য সফোক্লিস কারাগারে বিষপান করে প্রাণ বিসর্জন দেন । 


১৪। ঠিকভাবে সাজিয়ে বাক্য লেখ ঃ 


গ্রীকদের দেবরাজ ছিলেন পোরারুস 
মাইসোনির রাজা ছিলেন রর ফিলিপ 
৫ এথেন্সের বিখ্যাত টাইরেন্ট ছিলেন জিউস 
উ্য়ের রাজপুত্র ছিলেন আগমেন্ন 
স্যাসডানয়ার রাজা ছিলেন / প্যারিস । 
A ৰ্‌ ঢু স্‌ 
Jt 
€ 


অভ ভঞ্যীজ 
রোম 


ল্যাঁটন, স্যাবাইন ও এগ্রাস্কান_এই তিন জাতির সংমশ্রণে রোমানা 

ন সার উৎপাত জাঁতর উৎপাঁত্ত। তবে রোমান জাত উপর ল্যাটিন প্রভাবই 
সবচাইতে বেশী । 

ইটালীর পশ্চিম উপকূলের প্রধান নদী টাইবার ৷ টইবারের বামতীরে 
মোহনা হতে ১৫ মাইল দূরে কয়েকাঁট অনুচ্চ পাহাড়ের উপর রোমনগর অ’ স্থিত ৷ 
রেলের জন্ম. জনসংখ্যা বাঁদ্ধর ফলে রোম সাতাঁট পাহাড়ের উপর ছড়িয়ে 

পড়ে। তাই রোমকে বলা হত “সপ্ত শৈলনগর' । 

কাঁথত আছে রম্যুলাস ও রেমাস ছিলেন যুদ্ধ দেবতা মঙ্গল ও মা রিহয়া-র 
যমজপাত্র। রিহয়া-র কাকা গ্যামীলয়াস 'িহয়া-কে হত্যা করে তার পদত 
দাটকে টাইবার নদীতে ভাঁসয়ে দেয় । প্রথমে এক নেকড়ে বাঁঘনী দুধ দিয়ে 
তাদের জীবন রক্ষা করে । পরে এক মেষপালক তাদের লালন পালন করে। 
ওরা ভাসতে ভাসতে যেখানে এসোঁছল রম্যুলাস পরে সেখানেই রোম নামে একাট 
নগর প্রাতচ্ঠা করেন ( খনীঁঃ পূঃ ৭৫৩ সনে )। এ কাঁহনী কাঁঞ্গত বলেই মনে 
হয় ৷ প্রবাদ রয়েছে ‘রোম একাঁদনে তৈরপ হয় নি ৷" আসলে রোমও বহুকাল 
ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠোঁছল । 

রোমউলাস রোমের প্রথম রাজা হ'ন। তারপর তাঁর বংশের কয়েকজন রাজা 
রোমে রাজত্ব করেন । শেষ রাজার অত্যাচারে 'বরন্ত হয়ে দেশের লোকেরা তাঁকে 
তাঁড়য়ে দেয় । তখন থেকে রোমে প্রজাতন্র প্রাতা্ঠিত হয় ৷ 

রোম ধারে ধারে চারপাশের অন্যান্য দেশ জয় করে বড় হয়ে উঠে । ব্যবসা- 
বাঁণজ্যের খুব প্রসার হতে থাকে । তখন আফ্রিকার উত্তরে কার্থেজ শহরের 
খুব প্রতাপ । রোম বড় হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ভ্মধ্যসাগরের আধিপত্য এবং 
ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে রোম ও কার্থেজের মধ্যে বিবাদ বে'ধে যায় । 


রোম ও কার্থেজের যুদ্ধ 


কার্থেজ ছিল 'ফানশীয়দের একটি উপানবেশ । এখন থেকে তন হাজার 
বছর আগে ফাঁনশীয়দের বাস ছিল ভ্‌মধ্যসাগরের পর্ব উপকূলে ৷ ভুসমধ্য- 
সাগরের চারাঁদকের রাজ্যগঠীল এবং আরও অনেক দেশের সঙ্গে তাদের ব্যবসা- 


iP 


'রোম ৯৯ 
বাঁণজ্য চলতো ৷ ফিনিশীয়দের মত দক্ষ নাবিক এবং চতুর ব্যবসায়ী সে যুগে 
আর ছিল না। গ্রীস, ইংলন্ড, ইতালি, স্পেন, আফ্রিকা 
প্রভৃতি দেশে তাদের জাহাজ প্রায়ই যাতায়াত করতো । 
ভূমধাসাগরের তীরে তারা অনেকগুলো শহরও প্রাতষ্ঠা করে । কার্থেজ, মাসহি,. 
সাইপ্রাস দ্বীপ প্রভাত জায়গায় তাদের ঘাঁটি ছল । কার্থেজের প্রাধান্য উত্তর 
আফ্রিকার বৃহত্তর অণ্যলে স্থাঁপত হয়। 'সাঁসালর বৃহত্তর অংশেও কার্থেজের 
কর্তৃত্ব ছিল ; সা্ডানয়া ও কার্সকা তার দখলে ছল ৷ 


৮২৫ খনীষ্টপৃবান্দে ফনিশীয়রা কার্থেজে তাদের প্রাধান্য স্থাপন করে । 
পরে সমাঁদ্ধ ও সম্পদে কার্থে'জ অন্য সব নগরকে ছাঁড়ুয়ে যায়। শহরের মধ্যে 
আড়াই লক্ষ লোকের বাস, বন্দরে বহ: দেশের জাহাজ, উচু 
মন্দির ও প্রাসাদের শিখর দুর থেকে চোখে পড়তো ॥ শহরের 
দাঁ'্ষণে যোঁদক দিয়ে শত আক্রমণ করার ভয় ছিল সৌদকে তনাঁট উচ: প্রাচীর 
ছিল। শহর রক্ষার জন্য পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যবাঁহনী ছিল । ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও নৌশীন্ততে কার্থেজের তুলনা ছিল না। . 


রোমানরা ফিনিশীরদের “পউীনকাম' বলতো ; সেইজন্য কাজের সঙ্গে 
রোমের যে যুদ্ধ হয় তাকে “পিউানিক যুদ্ধ বলে । প্রথম পিউনিক যুদ্ধে 
(২৬৪-২৪১ খদীম্টপুবব্দি ) কার্থেজের পরাজয় হয় । ফলে 
কার্থেজকে 'সাঁসাল দ্বীপ রোমের হাতে ছেড়ে দিতে হয় ও 
অনেক ক্ষাতপূরণ দেবার অঙ্গীকার করতে হয় । এই যুদ্ধে কার্থেজের খুব 
ক্ষত হয়। কিন্ত; হামলকার বাকরি নামে কার্থেজের এক সেনাপাঁতি স্পেনের 
এক অংশ জয় করে সেখানে সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। স্পেন 

হামলকার বাকারি 
দেশের দাক্ষিণে সোনা ও রুপোর খাঁন ছিল । কাজেই অল্প- 
দিনের মধ্যেই কার্থে'জের অবস্থা আবার ভাল হয়ে উঠে। হামলকার বাকরি- 
এর মৃত্য হলে পর সৈন্যরা তাঁর পত্র হানিবলকে তাঁদের নেতা বলে মেনে নেয় । 
কার্থেজের পরাজয়ের কথা হামিলকার কখনও ভুলতে পারেননি ৷ হানবলের 
বয়স যখন মান্র ন’ বছর, তখন 'তাঁন তাঁকে দেবমান্দিরে নিয়ে গয়ে প্রাতজ্ঞা করান 
যে, হাঈনবল এই অপমানের গ্রাতশোধ নেবেন ৷ হানিবল এই অঙ্গীকারের কথা 


চিরাঁদন মনে রাখেন ৷ 
স্পেনের পূব সীমান্তে সেগানটাম নামে একাঁট শহরের আঁধবাসীরা রোমানদের 


ফিনিশীয় বণিক 


কাৰ্থেজ 


প্রথম পিউানক যুদ্ধ 


৯২ প্রাচীন যুগের কথা 


বন্ধ ছিলেন। হানিবল এই শহর আক্রমণ করলে রোমের সঙ্গে কার্থেজের যুদ্ধ 

শুর; হয় । একে দবতীয় পিউানক যুদ্ধ (২১৮-২০২ খুষ্ট- 
১0700770 ) বলে। হানিবল তাঁর বিশাল সৈনাবাহনী নিযে 
দুর্গম আজ্পস পর্বত আতিক্রম করে ইটালতে 
প্রবেশ করেন। ‘কানের’ যুদ্ধে রোমানরা তাঁর 
নিকট পরাজিত হয়৷ সৈন্য কম থাকায় হানিবল 
রোম আক্রমণ করতে অগ্রসর হনান। অবশেষে 
হাঁনবলের ভাই হাসদ্রবাল সৈন্য নিয়ে আল্পস 
পর্বতআতিক্রম করে ইটা'লতেপে“ঁছান । রোমানরা 
বদঝতে পারে যে, হানবলের সঙ্গে হাসড্রবাল 
মিলিত হলে কার্থেজের সৈন্যদের আর বাধা 


হানবল দেওয়া যাবে না । তাই তারা পুবে'ই হাসদ্রুবালকে 


আল্তমণ করে হারিয়ে দেয় । যুদ্ধে'হাসপ্রুবাল নিহত হন এবং এই সঙ্গে হানিবলের 
'রোম জয়ের আশা শেষ হয়ে যায়। 


রোমানরা ভাবলো, হানিবলের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় হলো কার্থেজ 
আব্রমণ করা। তাহলে হানিবলকে নিজের দেশ রক্ষা করবার জন্য ইটালী ছেড়ে 
চলে যেতে হবে। রোমান সেনাপতি 1সপিও সমুদ্র পার 
হয়ে কার্থেজ আক্রমণ করেন। কর্থেজ রক্ষা করবার জন্য 
হানবলের ডাক পড়ে । রোম বিজয় অসমাপ্ত রেখে হানিবল দেশে ফিরে যেতে 
বাধ্য হান। কার্থেজ্রের কাছে জামা নামক স্থানেহানিবলের 
সঙ্গে সাপওর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হানিবল গরাঁজত 
হন। তাঁর পরাজয়ে কার্থে'জের সর্বনাশ হয়। বোম স্পেনের রাজ্য ও ভূমধ্য- 
সাগরের দ্বীপগুলি আঁধকার করে নেয়। কাথে“জের অধিবাসীরা প্রাত বছর 
রোগকে অনেক টাকা ক্ষাতপ্রণ দিতে স্বীকার করে। রোমান সৈন্যরা কার্থেজের 

প্রায় পাঁচশ, যুদ্ধ জাহাজ পণাঁড়য়ে দেয় ৷ 
রোমের সঙ্গে কার্থেজের সন্ধি পঞ্চাশ বছরের বেশী স্থায়ী হয়। তারপর 
আবার যুদ্ধ বাঁধি । এই যুদ্ধকে তৃতীয় পিউানক যুদ্ধ ( ১৪১-১৪৬ খঢীণ্ট- 
পুরব্ি) বলে । কেটো নামে রোমের একজন 'বখ্যাত নেতা (ছিলেন । {তান 
একবার কার্থেজে যান । ব্যবসা-বাণিজ্য পূর্বেকার মত চলছে এবং কার্থেজের 
তত্র পিউনিক বুধ আবার শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে দেখে তানি (বাস্মত হন। তাঁর মনে 
ক হয়, ভাঁবষ্যতে রোমের আবার বিপদ আসতে পারে। 


হাসডুনবাল 


জামার যুদ্ধ 


Yh 


রোম ৯৩ 


রোমে রে *তাঁন সকলকে কার্থেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকেন । তান, 
যে বিষয়েই রোমের সেনেটে বক্তৃতা দিতেন তার শেষে বলতেন, “কারে জকে ধংস 
করতে হবে!” অবশেষে সন্ধির সর্ত পালন করা হচ্ছে না 
এই কারণ দোঁখয়ে রোমানরা কার্থেজ আক্রমণ করে। চার: 
বছর অবরোধের পর তারা কার্থেজ অধিকার করে ধৰংস করে ফেলে । কার্থেজ 
শহর প্রথমে আগুন দিয়ে পাড়ে দেওয়া হয়, তারপর লাঙ্গল দয়ে জমি চাষ, 
করে ফেলা হয় । কার্থেজ শহরের আর কোন চিহ্ন থাকে না। 


কার্থেজের ধংস 


রোমান রাষ্ট্রের ভাঁত্ত পারবার । পাঁরবাবে পিতাই ছিলেন প্রধান ব্যান্ত ।' 
উরি পারবাধ্র ক্রীতদাস ও সন্তানদের উপর গপতার একচ্ছত্র 
আঁধপত্য ছিল । প্রাচীনকাল থেকে রোমের জনসাধারণ 
দ্যাট শ্রেণীতে 'বিভন্ত ছিল ঃ প্যাত্রীসয়ান ও প্লাবয়ান । আভজাত শ্রেণীর 
লোকেরা প্যান্্রীসয়ান এবং গরীব বা সাধারণ মানুষেরা প্লীবয়ান নামে পাঁরচিত 
ছল প্যাট্রীসয়ানরা অনেক সুযোগ সুনবধা পেতো আর 'প্লাবয়ানরা বহু আঁধকার 
থেকে বাঁণ্ডত ছিল। ধ্মার ও সামাজক অন;ষ্ঠানে 'প্লাবয়ানরা যোগ দিতে পারতো 
না; প্যার্্রীসয়ানদের সঙ্গে প্লাবয়ানদের ?ববাহ সম্ভবপর ছল না । 'প্লাবয়ানদের 
রাজনোতিক ক্ষমতাও ছিল না । প্যাট্রীসয়ানরাই কনসাল” 
ম্যাজিস্ট্রেট ও উচ্চপদস্থ পুবোহত হতো! রাজতন্মের 
অবসানের পর রোমে প্রজাতন্ম প্রাতাষ্ঠত হয় । এই সময়ে দঃ'জন কনসাল দেশ 
শাসন করতেন ৷ প্যাট্রীসয়ানদের মধ্য থেকে প্রাত বছর দু'জন কনসাল নির্বাচিত 
হতেন। কনসালদের পরামর্শ দেবার জন্য ছিল সেনেট । সেনেট ছিল অভিজ্ঞাত- 
দের সভা । 1গ্লাবয়ানদের স্বার্থ" রক্ষার জন্য একটি নতুন পদের সাঁষ্ট করা হয় ॥ 
তাকে ্রীবউন বলা হতো ! প্রতি বছর দ'জন {ট্রাবউন নিব্চিন করা হতো । 
প্রথমে রোমের প্রত্যেক নাগাঁরকদের শাসন সম্বন্ধে কথা বলার আঁধকার ছল 
না। সে অধিকার ভোগ করত কেবল আঁভজাত শ্রেণী । পরবভাঁকালে অবশ্য 
্রিবউনরা 'প্লীবয়ানদের পূর্ণ রাজনোতিক ও সামাজিক 
রোনেরনাগারক  আঁধকার ভোগ করতে সাহায্য করে। সুতরাং প্রথম দিকে 


প্যাঁট্রাসয়ানরা পূর্ণ নাগারকের আধকার ভোগ করলেও পরে 'প্লাবয়ানরা 
সুযোগ-সহীবধা অর্জন করে। 
রোমের সামাজিক এবং অর্থনৌতক জাবনের প্রধান কলঘ্ক ছিল দাস-প্রথার 


শ্ৰেণীবিভাগ 


৯৪8 প্রাচীন যুগের কথা 


ব্যাপক প্রচলন ৷ দিকে দিকে সামাঁরক অভিযান চালনা করে রোম ক্রমশঃ 
নিজের রাজ্যপীমা বাঁড়য়ে চলাছল । 
{বাজত রাজ্যের বহু আঁধবাসী যুদ্ধ 
বন্দী অবস্থায় থাকার পর দাসত্ব বরণ 
করতে বাধ্য হয়। 
ক্রীতদাস পতা- 
মাতার সন্তানরাও ক্রমশঃ দাসদের সংখ্যা 
বাঁড়য়ে চলছিল । জাঁমজমা চাষ 
আবাদের জন্য প্রচুর সংখ্যক দাস 
নিয়োগ করা হতো । ধনী ও সন্ভ্রান্ত 
পারবারে গৃহকর্মের জন্যেও দাসদের 
প্রয়োজন হতো । যে সব খানতে পাথর 
পাওয়া যেতো সেই সব খাঁনতে কাজ 
করার জন্যও বহ: দাসদাসী খাটানো 
হতো । বেতনভুক শ্রীমকদের পারিবতে 
রোমান ক্রীতদাস ক্রীতদাস নয়োগ বেশী লাভজনক এই 
আঁভজ্ঞতা থেকে জাঁম, খাঁন ও কারখানার মালিকরা ক্রমশঃ বেশী সংখ্যায় দাস 
+নয়োগে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো । 


ক্ৰ ।তদাস প্রথা 


সবরকম স্বাধীনতা হতে বাত বিপুলসংখ্যক দাসদের অসহনীয় কম্ট এবং 
অভাব আঁভযোগের “ মধ্যে দিন 
কাটাতে হতো ৷ বয়দ্ক দাসদালী- 
দের কর্মক্ষমতা কমে যাবে__এই 
ভয়ে মালিকেরা অনেক সময় তাদের 
প্রকাশ্য বাজারে 'বক্লয় করে নতুন 
দাস ক্রয় করতো ! যারা দেহের শ্রম 
এবং কর্মকুশলতা দিয়ে জীবনের 
আঁধকাংশ সময় মালিকদের সেবা করে 
এসেছে তাদের প্রীত মালিকদের 
কোন কর্তব্যবোধ ছিল না ৷ অনায়াসে গর? ঘোড়া, ভেড়ার মতো এদের কেনবেচা 
ছিল সে-যুগের সাধারণ ঘটনা । সাঁরসারি খুপাঁরর মতো ছোট ছোট ঘরে, যেখানে 


রোম নে 


সূষে'র আলো অথবা মন্ত বাতাসের প্রবেশাধিকার ছিল না সে রকম অস্বাস্থ্যকর 
পাঁরবেশর মধ্যে, অনেক সময় শঙ্খলিত অক্থায় ক্লীতদাসদের এক সঙ্গে পশুর 
মতো জীবন যাপন করতে দেখা যেতো ৷ ক্রীতদাসদের লড়াই শেখানোর জন্য 
অনেক শিক্ষালয় খোলা হয় ৷ লড়াইয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ক্লীতদাসদের বলা হতো 
এল্যাডয়েটর ৷ গ্ল্যাণডয়েটরের লড়াই এত জনাপ্রয় হয়ে উঠে যে এই লড়াই 


দেখার জন্য দেশে বড় বড় প্রেক্ষাগহ নির্মত হয়। এই সব প্রেক্ষাগৃহ ছিল 
বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকা এবং এক সঙ্গে হাজার হাজার লোক বসে লড়াই 
দেখতো ৷ এগঢঁলকে বলা হতো এাঁচ্ফথিয়েটার ও কলোঁসয়াম। দুজন 
ক্রীতদাসকে তরোয়াল হাতে নামিয়ে দেওয়া হতো। দুজন হানাহানি করে যে 
জয়ী হতো তাকে আবার. ফেলে দেওয়া হতো 'সংহের সামনে ৷ 1সংহের সঙ্গে 
তার তখন লড়াই চলতো ৷ সিংহ যখন তার রন্তাগ্লত দেহট ছ'ড়ে খেতো 
তাই দেখে হাজার হাজার দর্শক আনন্দে ফেটে পড়তো । 


এই অবস্থায় নির্মীতত দাসদের মধ্যে বিক্ষোভ খুব স্বাভাবক ছিল। এই 


৯৬ প্রাচীন যুগের কথা 


বিক্ষোভের ফলে তারা অনেক সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করতো ৷ এই সব'বাদ্রোহের 

মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছল স্পার্টকাসের নেতৃত্বে পাঁর- 

চালত এক সশস্ত্র বিদ্রোহ খেঃ পৃঃ ৭৩-৭১)। স্পাটকাস 
শছলেন মল্লযোদ্ধা ॥ দাসত্বের অপমান এবং নিযতিন হতে মগরন্তলাভের উদ্দেশ্যে 
তান দ্রোহ ঘোষণা করেন ॥ প্রথমে এই শীবদ্রোহের যোগদান করে মাত্র একশ” 
সহচর ৷ ক্রমে ইট্টালর 'বাঁভন্ন অণল হ'তে এক লক্ষ দাস বিদ্রোহী দলে যোগদান 
করলে বোধের কর্ত পক্ষ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। পর পর তিনবার আঁভযান' 
চাঁলয়ে রোমের বাহনী বিদ্রোহীদের হাতে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। 
বিজয়ী সশস্ত্র দাসবাহিনী ব্লগে দাঁক্ষণ ইটালি হতে অগ্রসর হয় রোম আঁভমুখে ॥ 
তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজধানী আঁধকার করা ৷ 'কন্ত; শেষ পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্য, 
সদ্ধ হয়ান । সেনাপাঁত ক্রেসাসের নেতৃত্বে পারসালত রোমক বাহন! দ্রোহ 
সৈন্যদের পরাজত করে তাদের রোম আঁধকারের পারকজ্পনা ব্যর্থ কবে দেয় ।' 
স্পাটকাস যুদ্ধক্ষেত্রে মত: বরণ করেন । প্রায় ছয় হাজার ক্রীতদাস বন্দী হয় ।' 
দাঁ্ষণ ইতালর প্রধান রাজপথ আ্যাঁপরসওয়ের দুধারে ক্রুসাবন্ধ করে বন্দী, 
ব্লীতদাসদের হত্যা করা হয় । 


দাস বিদ্রোহ 


জুলিয়ান সিজার 


সপা্টকাস-এর বিদ্রোহে যখন রোমের নাগারকরা ভীত ও আতীঙ্কত, তখন; 
রোমের সেনেট-এর সদস্যরা নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা দখল করার কাঙ্গে মত্ত ছল ॥ 
শেষ পর্যন্ত নজন সেনাপতি রোমের রাজনোতিক ক্ষমতা দখল করেন । 
তাঁদের নাম পণ্পে, ভ্রাসাস এবং জ্যীলয়াস সিজার । এই তিনজনের শাসনকে. 
বলা হয় রী-শাসন। 
য়া শাসকদের মধ্যে জণলয়াস সিজার 1ছলেন সবচেয়ে উচ্চাকাশ্ষী । তাঁর 
জনাপ্রর়তাও ছিল । [তান কন্সাল নিব্ীচত হয়োছলেন। কন্সাল রূপে “সিজার, 
ছু; কিছ; গণতান্ৰিক কাজ করোছলেন । 
কিন্ত; সিজার বুঝতে পেরোছিলেন যে, সাধারণ লোকের সাহায্য নিয়ে তাঁর 
উচ্চাকাণক্ষা চরিতার্থ করা সম্ভব হবে না । সেজন্য চ ই সৈন্যবাহনী। নিজস্ব 
সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার জন্য সিজার গলদেশের শাসনকর্তা নিষ্ন্ত হয়ে সেখানে 
গেলেন ৷ গল-এর সব অংশ রোমের আঁধকারভন্ত ছিল না। সেনেট সে অংশ, 
জয়ের জন্য সিজারকে অনুমতি দিলো । সিজার এই সুযোগের অপেক্ষাতেই- 


৫ 


রোম ৯ 


{ছিলেন । সেনেট-এর অনুমাঁত: লাভ করে তান নিজের সৈন্যবাহিনী গড়ে: 
তুললেন ৷ 
সাত বছর ধরে যুদ্ধ করে জুলিয়াস জার সমগ্র গল দেশ জয় করেন ।ণ 
TE পরে সিজার ্লীজপ্ট, পন্টাস এবং ন:মাডিয়াও জয় করে- 
কর্ত"ত্ব প্রাতণ্ঠা {ছলেন । একবার তান আঁভযান করে ব্রিটেনে পর্যন্ত" 
3 পেশীছে 1গয়োছলেন ৷ এইসব আঁভযানের ফলে বাইরের" 
প্রচুর অর্থ ও সম্পদ রোমে এলো ৷ রোমে সোনার দাম খুব কমে গেলো ॥ 
জনসাধারণ ?পজারের বাঁরত্বে ও কৃতিত্বে খুব খুশী হলো । 


এবার জ:লয়াস সিজারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল হওয়ার সময় | ?তাঁন জন- 
সাধারণের সমর্থন নিজের ক্ষমতাবধদ্ধর 
কাজে লাগালেন। ত্রয়ী শাসকদের 
মধ্যে ক্রাসাস এবং পদ্পে আগেই 
মৃত্যবরণ করোৌছলেন। অতএব 
[সিজারকে বাধা দেওয়ার কেউ ছিল 
না। ?সজার রোমের সর্বেসর্বা হলেন । 
তখন তাঁর ক্ষমতা অসীম। জনগণের 
সাঁমীত ?সজারের ইচ্ছানঃসারে পাঁর- 
চালত হতো ৷ সিজার সম'ট হবেন 
এমন কথাও শোনা গেলো । 

গনজারের এত ক্ষমতাস্পৃহা সেনেট- 
এর সদস্যদের মধ্যে আতঙ্ক ও বিরতি 
সৃষ্টি করলো ব্রুটাস এবং ক্যাসিয়াস-এর নেতৃত্বে সেনেট- 
এর একদল সদস্য সিজারের বিরুদ্ধে চন্রান্তে লিপ্ত হলো & 
চক্লান্তকারীরা পেনেটে 'সজারকে ছ্যীরকাঘাতে হত্যা করলো (৪৪ খ্ পঃ) ॥, 

চক্রান্তকারীদের হাতে জ.লিয়াস সিজ্জারের মৃত্য জনগণকে ধৃক্ষপ্ত করে 

তুললো । চন্রান্তকারীদের নেতা ব্লুটাস এবং ক্যাসিয়াস 
রোম ও সাধারণতন্দের 
নক পাঁলয়ে গেলো ৷ রোমে দ্বিতীয়বার তুয়ী শাসন প্রাতীষ্ঠত. 
হলো ! এবারে শাসনকর্তা হলেন লাঁপভাস, মার্ক খ্যান্টান। 
এবং জ্ীলয়াস সিজারের পাঁলত পত্র আক্লোভয়ান সিজার । তয় শ(সরুগণ 
যান্ধে বুটাস এবং ক্যাসিয়াগকে পরাজিত ও নিহত করলেন ৷, 
প্রাচীন 


জুলিয়াস সিজার 


সিজারের মৃতন্য 


৯৮ প্রাচীন যুগের কথা 


এই ঘটনার পর অক্টোভয়ান তাঁর পিতার মতো রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা দখল 
করতে চাইলেন । লাঁপডাস-এর নিজস্ব কোনো শান্ত ছিল না। অতএব 


& 


অক্টোভয়ান-এর একমাত্র প্রাতিদ্বন্দ্ী রইলেন মার্ক গ্যাপ্টনি । মাক গ্যাণ্টান 
সীঞ্জপ্টে গিয়ে স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন । 
অক্টোভয়ান ঈীস্ট আভযান করে ঈীজপ্টকে রোমের একা প্রদেশে পরিণত: 


রোম ৯৯ 


করেন। মার্ক এ্যাণ্টান আত্মহত্যা করলেন ৷ অন্টেভিয়ান-এর পরাক্রমে বিমুগ্ধ 
সেনেট-এর সদস্যগণ অক্টভিয়ানকে সম্মানসূচক উপাধি 
রোমের প্রথম সম্যট দিলেন আগপ্টাস (২৭খ্প্)।  সেনেট. আগস্টাস 
1সজারকে প্রচুর ক্ষমতা দিলো । আগস্টাস হলো রোমের প্রধান সেনাপাঁত । তাঁর 
আর একাঁট উপাধি হলো সন্রট ৷ 
আগস্টাস সিজারের শাসনকালে জনসাধারণের প্রতি তাঁর নীতি “র:ট ও 
সাকপি” নশীত বলে পাঁরাচত। 'বনা পয়সায় র7াট বল করে এবং সস্তা 
আমোদ-্রমোদের ব্যবস্থা করে আগস্টাস জনগণকে তাঁর 
পক্ষভুক্ত রাখার চেষ্টা করোছলেন। কূটনৈতিক আলাপ- 
আলোচনা দ্বারা তান আর্মোনয়া ও বসফোরাস-এর উপর রোমের প্রভাব 
প্রীতাষ্ঠত করেন । আগঞ্টাস সিংহাসনের জন্য উত্তরাধিকারননীত প্রয়োগ 
করেন। তান প'য়তাল্লসশ বছর রাজত্ব করেন । 
খনম্টায় প্রথম শতাব্দীতে রোমের অগ্াটেরা প্রবল অত্যাচারী হয়ে ওঠেন ৷ 
এইরকম একজন সম্রাটের নাম নীরো । নীরো খুব সঙ্গীতঅন;রাগী ছিলেন । 
কন্ধ; অত্যাচার ও 'িষতিনের প্রাতও তাঁর অনুরাগ ছিল 
প্রচণ্ড । শোনা যায়, অগ্নিদগ্ধ রোম দেখতে কেমন লাগে 
এই অদ্ভূত শখ মেটাবার জন্য নীরো রোমে আগুন লাগিয়ে দেন। সাতাঁদন 


নতুন সাম্য 


সমএট নীরো 


৭৫-৮০ খসেষ্টপুবান্দে নর্মত রোমের কলোসয়াম । এখানে আঁভিনয় হতো । 


খল্টীয় 'দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্য সবচেয়ে বোঁশ 1বস্তারলাভ 
করে । এই সময় উত্তর স্কটল্যাণ্ড থেকে দক্ষিণে নীলনদ এবং পাঁণ্চমে আটলান্টক 


১০০ প্রাচীন যুগের কথা 


মহাসাগরের উপকূল থেকে পঢর্বাদকে পারস্য উপসাগর পযন্ত রোমান সাম্রাজ্য 
বিস্তৃত হয় । সেই সময় বোম আরব, ভারত এবং চীনের সঙ্গেও বাণিজ্য-সম্পক 
দ্থাপন করে৷ এই দেশগীল থেকে রোম মসলা, সুগাঁন্ধদুব্য: হাঁতন দাঁত এবং 
রেশম আমদানী করে ॥ 

খম্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রোমান সাগ্রাজ্যের পতন হয়৷ বাঁভন্ন জাতি 
রোমান সাম্রাজ্যের বাভিন্ন সীমান্তে. কাঁঠন আঘাত করে। রোমের কেন্দ্রীয় 

সরকার এই সময় সাগ্রজ্যের অভ্যন্তরেও নানা রকম, 
দানি {রোধে বিরত ছিল । ফলে কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্ত 
আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। পশ্চিম দিকে গল, 

ব্রিটেন এবং স্পেন রোমান শাসন মন্ত হয়। পূর্ব দিকে পামিরা রাজ্যের, 
উত্থান হয়৷ পারা রাজ্য রোমের প্রায় সমস্ত পূর্ব দিকের অগ্চলগর্ঠালর 
উপর নিজের আঁধকার প্রতিষ্ঠা করে । বোমান সাম্রাজ্যের পতনের মণল 
কারণ হল. যে, এই সমাজ ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে গিয়েছিল । ক্রীতদাস 
ও গরীব এবং বাণ্ডত ক্ষকদের উপর নির্ভর করে রোমের অর্থনশীত গড়ে উঠে- 
ছিল। এই ব্লীতদাস ও কৃষকরা ছিল মালিকদের উপর অসন্তুষ্ট । সাগ্রাজ্যের 
অভ্যন্তরে ক্রীতদাস ও কযকরা মাঝে মাঝেই 'বাদ্রোহ করতো । কখনও কখনও 
'বিদ্রোহ প্রবল আক:র ধারণ কনতো । ক্রীতদাস ও 
ক্ষকশ্রেণীর অসন্তোষ এবং বিদ্রোহ রোমান: 
সাম্রাজ্যের পতনে সাহায্য করেছিল । 

খীন্টধর্মের উত্থান £ ফাশুখম্ট কর্তৃক 
প্রচারত ধর্মকে খাম্টধর্ম বলে। যীশু 
প্যালেস্টাইনের একটি গাঁরব পাঁরবারে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন । তাঁর পিতা যোসেফ ছিলেন ছন্তার ৷ 
ইাঁতহাসে যাশর জন্মসময়াট বিখ্যাত । কারণ, 
তাঁর জন্ম থেকে খটিষ্টপূর্ব এবং খাষ্টাব্দ এই 
কাল গণনা করা হর। যাশুর ধর্মের মূল কথা 
+ ছিল- প্রাত মানুষ, ?বশেষ করে গাঁরবদের প্রাত 

যীশখটীক্ট ভালবাসা ৷ 

খঁচ্টধ্ণের প্রাত আকঙ্ট হায় বহ: ক্রীতদাস, কৃষক ও সমাজের গরীব শ্রেণী, 
এই ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্ত; খনীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমান সমাজের, 


রোম ১০১ 


উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও খনীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে থাকে৷ রোমান  সাম্রাজে 
খলক্টধমর্শরা উপাসনা মন্দির বা চার্চ প্রতিষ্ঠা করে । চার্চ ছিল খুব 
শান্তশালী সংগঠন ৷ জাঁম-জমা ও অর্থনৈতিক বিষয়েও চার্চ প্রবল হয়ে 
উঠে । 

এজন্য রোমান শাসকরা প্রথম দিকে খনীজ্টধর্মের প্রীত প্রসন্ন লেন না। 
কিন্ত পরে তাঁরা মত পাঁরবর্তন করেন । কারণ তাঁরা দেখলেন যে, খনষ্টধর্মে 


ইহলোকের সুখ অপেক্ষা পরলোকের স:খের প্রতি লোকের দ্‌ষ্ট আকর্ষণ করা 


হয়েছে । এই ধর্মে বিনয়ী হয়ে অত্যাচার সহ্য করার উপদেশও দেওয়া হয়েছে। 

রোমান শাসকরা খতষ্টধর্মের এইসব উপদেশের সুযোগ নেন। তাঁরা 
খলীষ্টধ্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেন৷ বলা হয়, রোমান চার্চ মানুষকে 
স্বর্গের সন্ধান দেবে । কন্ত; এই পাঁথবীতে রাজত্ব করবেন__রোমের সম্রাট । 

অনশগলনী 

িষয়ম,খী প্রশ্নাবলী £ 

১। কাথেজের সঙ্গে রোমের যুদ্ধকে পউাঁনক যুদ্ধ বলা হয় কেন? 
িউানক যুদ্ধ আলোচনা কর । 

২। হাঁনবল কে ছিলেন? ?তাঁন কিভাবে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেন? সেই যুদ্ধের ফল কি হয়োঁছল ? 

৩।  প্রাচখন রোমের সমাজে কত রকমের মানুষ বাস করতো? সমাজে 
ক্লীতদাসদের অবস্থা কেমন ছল ? 

৪1 প্যাট্টিসয়ান ও 'প্লাবয়ান কাদের বলা হোত £ তাদের মধ্যে বিরোধের 
কারণ ক? 

€। দেশ শাসনে রোমের নাগাঁরকদের কি ভ:মিকা ছিল? 

৬। স্পার্টকাস কে ছিলেন? তানি বিদ্রোহ করেছিলেন কেন? তাঁর 
শবদ্রোহের ফল ক হয়েছিল ? 

৭। জুলিয়াস [সিজারের জীবনী আলোচনা কর। তাঁর নগীত ?কভাবে 
রোম সাধারণতন্্র ধংস করে । 

৮। গণতন্তের অবসানের পর রোমের কর্ণধার কে হয়োছলেন? রোমের 
জন্যে তান ?ক করোছলেন ? 

৯। রোম সাগ্রাজোর পতনের কারণ ক ? 

১০। খুচ্টধর্ম কিভাবে প্রাতাণ্ঠত হয় ? 


১০২ প্রাচীন যুগের কথা 
সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ 
(ক) কার নামে রোম নামকরণ হয়েছে ? 
(খ) কিভাবে রোমের ক্রীতদাস সংগৃহখত হতো ? 
(গ) ব্ুটাস কে? 
(ঘ) রোম সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর কে ছিলেন ? 
(ও) সেই ?নষ্ঠুর সম্রাটের নিষ্ঠুরতার একটা পাঁরচয় দাও। 
(চ) গ্ল্যাডয়েটরের লড়াই কাকে বলে? 
ছ) কনসাল কাদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হোত? তাদের কাজ কি ছিল ? 
(জ) 'সাঁপও কে ছিলেন ? 
শন্যস্থান পূরণ কর £ 
(ক) রোম নগর প্রাতষ্ঠা করেন = ৷ 
খে) হাঁনবলের পিতার নাম =! 


(গ) _ আমলে রোমে সোনার দাম খুব কমে যায় । 
(ঘ) = খচ্টধর্ের প্রাতজ্ঠাতা । 


টকা লেখ ঃ 


হানিবল, প্রথম পিউানক যুদ্ধ, ক্যাসাস, ব্ুটাস, কেটো, জুলিয়াস সাজার, 
অগস্ট।স সাঁজার, সপার্টাকাস, খন্টধর্ম । 


ক্র 


মহান শাং বংশ 


নতম অনন্যা 


চীন 


মিশর ও সংমেরের মত চাঁনেও প্রথমে অনেক নগররাজ্য ছিল । শাং বা 
ণয়ন’ বংশের এক রাজকুমার টাং প্রায় চার হাজার বছর অগে নগররাজ্যগুলকে: 
একন্র করে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন ৷ এই বংশের সতেরো জন রাজা ছিলেন৷ 
তাঁরা খুইঃ পঃ ১৭৬৬ সাল হতে প্রায় সাড়ে ছয়শ' বছর রাজত্ব: 
করেন । শাংযুগে সভ্যতার খুব উন্নতি হয়। হোনান অঞ্চলে, 
মাটি খংড়ে শাং সম্রাটদের রাজধানীর ধৰংসাবশেষ পাওয়া গেছে। একে বলে' 
খয়ন'-এর স্তুপ ৷ কচ্ছপের খোলা, হাঁরণের ?শং ও ভেড়ার হাড়ের উপর আঁকা 
অনেক 'লাঁপ ও ছাঁব, তীর ধনক ও বর্শা দ্বারা কুকুর, ষাঁড় ও শুকর প্রভাত 
পশু শিকারের ছাঁব, চিত্ত মাটির ও এনামেলের পাত, চমৎকার রোঞ্জের বাসন" 
পন্র “য়ন’-এর ধৰংসদ্তূপ হতে পাওয়া গেছে। 

শাং বংশের এক অপদার্থ সম্রাটকে ?বতাঁড়িত করে উ-ওয়াং বা উ নামে এক 
সামন্ত প্রায় তিন হাজার বছর আগে চৌ বংশের প্রাতষ্ঠা করেন । এই বংশের 
সম্রাটেরা প্রায় নয়শ’ বছর রাজত্ব করেন ৷ এই যুগে সামন্তদের ক্ষমতা খুব বেড়ে 
যায়। তাই চীনের হীতহাসে এই যুগকে সামন্তষগ বলে। সামন্তদের তুণ্ট 


* করার জন্য উ কয়েক সর্তে সামন্তদের মধ্যে সাম্রাজ্যের এক বড় অংশ ভাগ করে 


দেন | প্রত্যেক সামন্ত বিশ বছর বয়সে জামর মালিক হতেন আর ষাট বছর বয়স 
পর্যন্ত জাম ভোগ-দখল করতে পারতেন | বাঁনময়ে সামন্তদের উৎপন্ন ফসলের, 
এক অংশ সগ্রাটকে কর হিসেবে দিতে হতো! রাজপ্রাসাদ ?নমাণের সামগ্রী 
রাজপারবারের পোষাকপীরচ্ছদ প্রভৃতিও সামন্তদের সরবরাহ করতে হতো | সামন্ত 
দের রাজধানীতে এসে চাষ মাবাদের হিসেবপন্ন দিতে হতো, ধমনিং্ঠানে উপাদ্হিত 
থেকে "দেবতার পত্র" সগ্রাটকে শ্রদ্ধা জানাতে হতো । প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সম্রাট 
সামন্তদের জমিদারী পারদর্শনে যেতেন, দ:জ্ট সামন্তদের শাঁদ্ত দিতেন আর {শিষ্ট 
সামন্তদের প্রকৃত করতেন । এই যুগে সেচ ব্যকচ্ছার প্রসার ও জাম ভাগের 
ফলে কির বেশ উন্নতি ঘটোছল । ভিন্ন ধাতুর ব্যবহার প্রচালত হয় ব্যবসা- 
বাণিজ্যেরও প্রসার হয়৷ চিন্রালাপ বর্ণমালার রগ পায় 

চীনদেশে এতকাল বহ: দেবদেবী, পিতপঃরুষ ও {বাভিন্ন প্রাকাঁতক শান্তর 
পুজো প্রচালত ছিল। চৌ-যুগেই চীনদেশে প্রথম এক আদ্বিতীয় ঈশ্বর সম্বন্ধে 
ধারণার সূচনা হয়। তাকে বলা হতো পতয়েন' । এই বংশের রাজত্বকালেই 
বিখ্যাত চৌনক খাঁষ কনফযীসয়াসের আঁবভাবি ঘটে । 

টনের বিখ্যাত পাঁণ্ডত ও ধর্মপ্রচারক কনফুসয়াস ও ভারতের গৌতম বুদ 


১9৪ প্রাচীন যুগের কথা 


ছলেন প্রায় সমসামায়ক ৷ চীনের এক নিদারুণ দূঃসময়ে ল: প্রদেশে (বর্তমান 
সাংটুং) এক দরিদ্র জন্ভান্ত পারবারে কনফুসিয়াসের জন্ম 
হর । লেখাপড়ার সাথে তান ধনটর্বদ্যা ও সঙ্গীত ?িখে- 
নছলেন । প্রাচীন ভারতের ঝাঁষদের মতে {তান একটা আশ্রম-বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা 
করেন। এই 'বদ্যালয়ে ধনী-দারদ্র 
'নার্বশেষে সব ছাত্রের প্রাত সমান 
ব্যবহার করা হতো ৷ এই বিদ্যালয়ে 
এক সময় তিন হাজার ছাত্র পড়তো । 
এই বিদ্যালয়ে সাহিত্য, হীত্হাস এবং 
নশীতশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হতো ৷ তান 
কিছুকাল উচ্চ রাজকর্মচারণী হিসেবেও 
কাজ করেন এবং দেশ শাসনে উচ্চ 
নোতিক আদর্শ প্রয়োগের চেষ্টা করেন । 
স্ত্রী, একমান্র পুত্র এবং দুই রয় শিষের 
অকাল মৃত্যতে তাঁর শেষ জীবন 
দুঃখময় হয়ে উঠে । দারুণ শোকে ৭২ 
বছর বয়সে তাঁর মৃত্য হয়। কিন্তু 


ভীনের ধর্ম? সমাজ ও রাজনীতির উপর তাঁর প্রভাব আজও অপাঁরসীম ৷ তাঁর 
সমাধি চীনের তী্থক্ষেত্র। 


কনফাসয়াস ছিলেন কঠোর. নগতিবাদী ও প্রাচীনপন্থী। তিনি নতুন সব 
‘কিছুরই বিরোধী ছিলেন। রাজা হলেন প্রজাদের পিতা আর প্রজারা হলেন 
রো রাজার পঢত্-_এই ছিল তাঁর নীতির মূলকথা। তাঁর 
ও উপদেদ কয়েকটি স্মরণীয় বাণী 
“নি গরীব হয়েও তোষামোদ করেন না, ধনী হয়েও 
"দাম্ভিক হন না তনিই প্রকৃত মানুষ ।” “অন্যের যে আচরণে নিজে ব্যথা 
পাও অন্যের প্রাত সে আচরণ করো না৷” 
খনীঃ পঃ ২৪৯ সালে চৌ বংশের শেষ সম্রাটকে বিতাড়িত করে আসল “চীন? 
‘বংশ ৷ এই বংশের নাম থেকেই দেশাটর নাম হয় চীন । এই বংশের শ্রেষ্ঠ সগ্রাট 
"ছিলেন সি হ:য়াং তি (খন পূঃ ২৪৬-২১০)। তান মঙ্গোলিয়া ও মান্্রারয়ার 
কত অংশ জয় করেন। শাসনের সবধের জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে তান ৩৬াট 
ভাগে বভন্ত করেন। তাঁর সময় সেচ ব্যবস্থা প্রসারিত হয়, বহু রাজপথ তৈরী 
হয় এবং অশ্বারোহী বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই 


কনফ্বাসয়াস 


চীন ১০৫ 


খরণের ওজন ও মাপের ব্যবস্থা চল: হয় । অনেকটা সহজীকৃত আঁভন্ন চিত্ৰ- 
লাঁপ প্রচালত হয়। যাযাবর জাতিদের আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য 
বিখ্যাত চীনের প্রাচীর নির্মাণের কাজও এই সময় আরম্ভ হয়। 

দস হযয়াং তি-র কঠোর শাসনের ফলে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় । 
কনফডুসিয়াসের শিষ্যেরাও তাঁর বির:দ্ধে আন্দোলন আরদ্ভ করে। আত নিধ্ঠুর- 
ভাবে তান তাদের দমন করেন । কনফ:সিয়াসগঞ্থী ৪৬০ জন পাঁণ্ডতকে জীবন্ত 
দগ্ধ করা হয় এবং সমস্ত হীতহাসপ্রন্থ পঠঁড়য়ে ফেলা হয় । সহংয়াং তির 
অত্যুর অল্প পরেই চাঁন’ বংশের উচ্ছেদ ঘটে এবং হ্যান' বংশ প্রাতাষ্ঠত হয় । 


চীনের প্রাচাঁর 
প্রধানতঃ মোঙ্গলদের আক্রমণ ঠেকাবার জন্যই চীনদেশের উত্তর সীমানার 


অনেকটা অংশ জ:ড়ে বিশ্বখ্যাত চীনের প্রাচীর [সহুয়াং 
তি নির্মাণ করেন । বহু যুগ ধরে এই প্রাচীরের নিমণ্কাজ 
চলোঁছল । প্র য় ১২৭৮ মাইল লম্বা এই প্রাচীরাঁট পুবণদকে সমুদ্র থেকে পাশচমে 
মরুভ্াম পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ইট, পাথর ও মাঁট দিয়ে তৈরী করা হয়। 
প্রাচীরটি প্রায় ২০ ফট চওড়া ও ২২ ফুট উচু এবং এর মধ্যে মধ্যে রয়েছে ৪০ 
ফট উ*চয থাম ৷ এটি মানুষের গঠন শান্তর এক আশ্চর্য নিদর্শন । 


অনুশীলনী 


ভাঁনের প্রাচশর 


ববয়ম/খী প্রশ্নাবলী ৪ 

(১) চীনের শাং বংশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে যা জান লেখ! 

(২) কনফটুসিয়সের জীবনের একট সংক্ষ্ত বিবরণ দাও । 

(৩) চীনের মহাপ্রাচীর কেন তৈরী করা হয়োছল ? এই প্রাচীর সম্বন্ধে ক জান ? 


দশম অন্যাস 
প্রাচীন ভারতের কথা 


মধ্য এশিয়া থেকে পোল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তীর্ণ দ্তেপ অঞ্চল আর্যদের আদি 
বাসচ্হান ছল । এরা ছিল দীর্ঘকায়, গোঁরবর্ণ ও উন্নতনাসা 'বাঁশষ্ট। এরা 
প্রধানতঃ পশুপালক ও যাযাবর ছিল । আবহাওয়া, জন- 
আর্য জাত 
সংখ্যাবাঁদ্ধ, খাদ্যাভাব প্রভাতি নানা কারণে এরা (বাভিন্ন 
দকে ছাঁড়য়ে পড়ে। এদেরই একটি শাখা ঘুরতে ঘুরতে ইরান হয়ে হন্দ:কুশ 
পর্বত আতক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে খনীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ নাগাদ । 
আর্ধরা যখন ভারতে প্রবেশ করে, তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে 
মহেনজোদড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা রাজ করাঁছল । আর্ধরা ঘোড়া ও লোহার 
ভারতে বসাত স্থাপন ব্যবহার জানতো । অশ্ব ও লৌহাগ্দের ব্যবহার জানার ফলে 
তারা সিন্ধু সভ্যতার মানষদের পরাজিত ক'রে এ অঞ্চলে 
বত স্হাপন করে। দ্রাবিড় জাতির লোকেরাই সিন্ধু সভ্যতা গ'ড়ে তূলোছিল, এ 
কথা বলা ইয়। আযরা প্রথমে ভারতবর্ষের সিদ্ধ: ও পাঞ্জাব অঞ্চলে বসাত জ্হাপন 
করে। সিদ্ধ; নদা ও তার শাখা-প্রশাখা বধোত এই অণ্লকে তারা বলতো 
সপ্তাসন্ধ । এখান থেকে ক্রমশঃ তারা পূর্ব ও দাঁক্ষণ ভারতে ছাঁড়য়ে পড়ে৷ 
আর্যরা যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসাঁত স্হাপন করে, দেই সময়েই পৃথিবপীর 
প্রাচীনতম সাহিত্য ও ধর্মাস্ বেদ রচনা শুর; হয় । “বেদ? 
শানে জ্ঞান। বেদ চার ভাগে বিভন্ত_খক্‌, সাম, যজ)৪ ও. 
অথর্ব । প্রত্যেক বেদ আবার সবাহতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপাঁনষদ-_এই চার' 
ভাগে বিভন্ত ৷ সংাহতায় দেবতাদের স্বত্ত ও মনত আছে । এগালকে সন্ত 
বলা হয়। যাণ্বেদ-সংহতা বেদের প্রাচীনতম অংশ । সাম, যজ্ঞঃ ও অথর্ব 
বেদের বৌশর ভাগ সংভ্ই বগ্ৰেদ থেকে নেওয়া হয়েছে। সামবেদ-সংাহতার 
সু্তগল যাগযজ্ঞের সময়ে গাওয়া হতো । যজ;বে'দ-সংহতায় প্যন্দর ছন্দোময় 
গদ্য আছে। অথর্ববেদ-সংহতায় আছে মন্ততল্ত্র ও ভাঁকনশীবদ্যা। 
ব্রাহ্মণগুলি গদ্যে রাঁচত। এগঢ়লতে যাগযাজ্ঞাঁদ 'য়া-কাণ্ডের বিবরণ, 
আছে। সকল বেদেরই ব্রাহ্মণ আছে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের শেষে আছে আরণ্যক ৷ 
সংসারত্যাগী অরণ্যবাসীদের জন্য এই অংশ রচিত। বেদের শেষ অংশ উপনিষদ 


চতর্বেদ 


ls 


প্রাচীন ভারতের কথা ১০৭ 
বাবেদান্ত নামে পারচিত। এগযীলতে আত্মা, সত্য, সৃষ্টি, বর্ম প্রভাঁতর 
আলোচনা রয়েছে! 

বেদ ধর্মগ্রন্থ ; তবুও এর মধ্যে ছাড়ানো রয়েছে ধম” ছাড়া প্রাচীন যুগের 
সমাজ ও রাজনৈতিকজীবন সম্পর্কে নানা কথা ৷ আরা 
যখন প্রথম ভারতে আসে তখন তাদের মধ্যে কোনো ভেদা-- 
ভেদ ছিল না৷ সমাজে ছিল দ: শ্রেণীর লোক-_গৌরবর্ণ 
জেতা আর্য ও কঙ্কবর্ণ পরাজিত অনার্য ৷ 

পরে আর্ধদের মধ্যে গড়ে উঠে চারটি বর্ণ _ ব্রাহ্মণ ক্ষয়, বৈশ্য ও শাদ্দু। 
বাহ্মণরা যাগযন্ঞ, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করতেন ! ক্ষতরিয়দের উপর ছিল রাজ্যশাসন 
ও দেশরক্ষার দায়িত্ব । বৈশ্যদের বাঁত্ত ছিল কাঁষ, পশঃপালন ও ব্যবসা বাণিজ্য ৷ 
সমাজের সর্বানম্ন স্তরে ছিলেন শৃদ্রেরা ৷ উচ্চতর তিনাঁট বর্ণের 
সেবা করাই ছিল তাঁদের কর্তব্য । বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে 
প্রথম ?তনাঁট বর্ণের মধ্যে বিবাহে কোন বাধা ছিল না । আবার এই তিন বর্ণের 
লোকেরা স্ব ইচ্ছা অনয্যায়ী যে কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারতেন । 

বৈদিক যুগের আর একটি বৈশিষ্টা-_আশ্রম বিভাগ । এই যুগের ব্রাহ্মণ. 
ক্ষান্নয় ও বৈশ্যদের জীবানে ছল চারটি ভাগ বা আশ্রম- ন্রক্ষচর্য+ গাহ্হা, 
বানপ্রস্হ ও সন্যাস ৷ প্রথম আগ্রগাটকে বলা হতো ব্রহ্মচর্যয | এই সনয় আর্য 
বালককে গুরূগৃহে থেকে পড়াশোনা করতে হতো ॥ দ্বিতীয় আশ্রম গাহস্হ্য। 
এই সময়ে গৃহে ফিরে সংসার ধর্ম পালনের বিধান ছিল । 
তৃতীয় আশঃমের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক পুরুষের পক্ষে 
পাঁরণত বয়সে সংসার হতে দুরে নজন জায়গায় অথবা তপোবনে বসবাস 
করা ছিল বাধ্যতাগৃলক (বানপ্রস্থ )। চতুর্থ এবং শেষ আশ্রমকে বলা হতো 
সন্ন্যাস । এই সময়ে সংসারের সঙ্গে সমস্ত রকম বন্ধন ছন্ন করে ঈশ্বরের উপাসনায় 
শেষ জীবন আঁতবাহিত করার নির্দেশ ছিল । 

বৌদক যুগে নারীরা ছিলেন 1বশেষ সম্মানের পাত্র । প্রথম তন বর্ণের 
বাঁলকারা শিক্ষার সব রকম সুযোগ পেতেন । উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একাধক 

নার তাঁদের গ্রাতভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন । তাঁদের মধ্যে 
ক যগেনারর উঞ্লেখযোগ্য-_ঘোষা, অগালা, বিশ্ববারা, গাগর্ট ও 
মৈৰেয়ী । এদের মধ্যে কয়েকজন বেদের বহ; মন্ত রচনা 


করেন৷ সে-যুগে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল না। 'বিধবাদের পক্ষে কোন কোন 


বোদক যুগে আর্য 
সমাজ 


বর্ণ 


আশ্রম বিভাগ 


৯০৮ প্রাচীন যুগের কথা 


ক্ষেত্রে পর্নীববাহের পথে কোন বাধা ছিল না। স্বামীর সহধাঁমণী হিসেবে 
“মহিলারা যাগবজ্ঞ ও দানধ্যানে অংশ গ্রহণ করতেন ৷ 
বোদক সাহিত্যে সে যুগের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার প্রথম ভাগে বেশীর 
ভাগ লোকজন বাস করতো গ্রামে। বাড়ীঘর ছাড়া গ্রামে ছিল কাঁধর 
জাঁম এবং পশ7 চারণের ক্ষেত্র । সে যুগের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি এবং 
পশুপালন ৷ জাঁমকে উর্বর করে তোলার জন্য জলসেচের ব্যকহা ছিল । 
গহপাঁলত পশুদের মধ্যে প্রধান ছিল গর; ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া ও কুকুর । 
‘কষ ও পশুপালন ছাড়া ক্রমে আরও কয়েকাঁট বৃত্তির উদ্ভব ঘটে_ এগুলো 
গড়ে উঠে বাঁভন্ন শিল্পকে কেন্দ্র করে । ধাতুর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বাভন্ন 
শিল্প গড়ে উঠে | শিল্পী হিসাবে যাঁরা জীবকা অর্জন করতেন তাঁদের মধ্যে 
ছিলেন চর্গকার, কর্মকার, ধাত্যীশজ্পন, অলঙ্কার প্রস্তৃতকারক, তাঁতী ও 
হুতোর ৷ বৌঁদক বুগে ব্যবসা বাঁণজ্য ছিল জীবনধারণের আর একাট উপায় । 
বি এই বঃগের বাঁণকেরা স্হল ও জল উভয়পথেই ব্যবসা বাঁণজো 
অভ্যগ্ত ছিলেন । জলপথে তাঁরা জাহাজ বোঝাই নানাবিধ 
পণ্য বিদেশে চালান দিতেন । প্রথমে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পণ্যের আদান প্রদান 
চলতো 'বানময় প্রথার সাহায্যে । শস্যের বদলে বস্তু, বাসদের বদলে অলঙ্কার 
এই ভাবে চলতো আদান প্রদান । পরে মুদ্রার প্রচলন হর । বৈদিক যুগের 
মদ্রার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ii শতমান এবং সুবর্ণ। এই যুগের 
“শেষ ভাগে নগরের পত্তন ঘটতে শুর; 
বৈদিক যুগে আর্যদের প্রধান খাদ্য দি যব বা গমের রুটি, ভাত, শাক- 
সবাঁজ, পশ;পাখীর মাংস, ফলমুল । তাদের প্রধান পানীয় ছল দুধ ৷ তাঁরা 
“খাদ্য, পরিচ্ছেদ পরিধান করতেন কাপসি ও রেশমের বন্দ ও. পোষাক ৷ 
ও খেলাধুলা খেলাধংলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রথচালনা, মষ্টিযদ্ধে, 


শিকার, আঁভনয় ও নত্যগণীত। তাঁদের মধ্যে জয়াখেলারও 
প্রচলন ছিল বলে মনে হয় । 


বৈদিক যুগের আরা প্রকৃতির বাভিন্ন শাহকে দেবদেবী মনে করে উপাসনা 
করতেন ৷ দেবতাদের মধ্যে ছিলেন স্বর্গের দেবতা দেযাঃ, বায়ুর দেবতা মর; ; 
বষ্টির দেবতা বরুণ ৷ সং উষা, আঁনও ছিলেন আর্দের 
উপাস্য। সে-যুগে মুর্তি পুজোর প্রচলন ছিল না। প্রথম 
যুগে উপাসনার রণীতনণীত ছল সরল । পরবর্তী যুগে এগুলি জাঁটল হয়ে 


ধম 
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দাঁড়ায় এবং ধর্ম ও সমাজ জীবনে প:রোহত শ্রেণী প্রাধান্য লাভ করতে থাকে! 

আরা যখন ভারতে বসাঁত বিদ্তার করে, তখন তাদের একদিকে যেমন 
অনার্ধদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় তেমাঁন অন্যাদকে নিজেদের মধ্যে ও বহ সংঘর্ষে 
গত হতে হয় । এইসব ঘটনা দনয়ে কাঁবরা কাঁবতা ও গান রচনা করেন৷ কৌন 

প্রতাপশালী রাজা যাগযজ্ঞ করলে তখন তাঁরা এগাল 

সা গাইতেন ৷ এইভাবে মহাকাব্য রচনার সূচনা হয়৷ ল্য 
বংশীয় রাজাদের গৌরব নিয়ে রামায়ণ এবং চল্দুবংশীয় রাজ দের গৌরব নিয়ে, 
মহাভারত মহাকাব্য দ্‌খান রাঁচত হর । বাজ্মপীককে রামায়ণের এবং ব্যাসদেবকে 
মহাভারতের রচাঁয়তা বলা হয় । 

মহাকাব্যের যুগে আয সমাজে বর্ণভেদের কঠোরতা অনেকখানি হ্রাস পায় ৷ 
রাজা শান্তন: ধীবরকন্যাকে বিবাহ করেন এবং পরশুরাম, দ্রোণ, অশ্বথামা, 
কপাচার্য প্রভৃতি ব্রজণরা যদ্ধাবদ্যায় পারদর্শাঁ হয়ে উঠেন । এই যুগেই ক্ষার 
রামচন্দ্র ও ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ দেবতার আসন লাভ করেন। সমাজে ব্রাহ্মণদের! 
তুলনায় ক্ষািয়দের মযাদা বান্ধি পায় । 

রামায়ণে আর্যদের দাক্ষণ ভারতে আধকার বিস্তারের কথা বলা হয়েছে ৷ 
মহাভারতে দেখা যায়, উত্তর ভারতের একাঁট রাজবংশ সমস্ত ভারতের উপর 
আধপতা স্হাপন করেছে । এইভাবে মহাকাব্যগীলতে একাঁট আ্-শাসিত, 
একাবদ্ধ ভারতের কথা বলা হয়েছে । 

অনা্ধরা আর্যদের কাছে পরাঁজত হলেও সভ্যতার তারা আযদের চেয়ে কম 
উন্নত ছিল না! ফলে প্রাচীন আর্য সভ্যতায় অনার্য সভ্যতার প্রভাব পড়ে এবং 
আয'সমাজে অনেক পাঁরবর্তন দেখা দেয় | মহাকাব্যের যুগে অনার্য দেবতা 
শিব মহহশ্বররনুপে অন্যতম প্রধান দেবতার আসন পান। বৌদক যুগে যে ইন্দ্র 
প্রধান দেবতা ছিলেন, মহাক্যব্যের যন্গে {তান দ্বিতীয় শেঃণীর দেবতায় পাঁরণত 
হন! দেবতাদের মধ্যে বহ পৌরাণক দেবদেবীও স্থান পান । 

লৈন ধৰ্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম £ বৈদিক যুগে দেখপবজার যাগবজ্ঞ ও গশবাঁল 
হতো। কিন্ত; পরে এইসব আচার অনুষ্ঠানের প্রীত কেউ কেউ শ্রদ্ধা হাঁরয়ে 
ফেলেন । খয়াঁজ্টপর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে দ:জন মহাপুরুষ আমাদের দেশে এই 
রকম নতুন ধর্ম প্রচার করেন তাঁরা হলেন মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ । 

উত্তর বিহ'বের বৈশালীর নিকটে এক ক্ষত্রিয় বংশে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন । 
বৈশালীর রাজবংশের সঙ্গে তাঁর আত্মী্নতা ছিল । প্রথমে তাঁর নাম ছল, 


| 
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বর্ধমান। তিরিশ বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করেন । 
বারো বছর তপস্যা করার পর তান সিদ্ধিলাভ করেন। তখন তাঁর নাম 
হয় মহাবীর বা জিন । জিন অর্থ 
যান সংসারের মোহ জয় 
করেছেন । তারপর তিরিশ 
বছর মহাবীর বিহারের অনেক স্হান 
ঘুরে ঘুরে ধর্মপ্রচার করেন । বাহাত্তর 
বছর বয়সে রাজগ্‌হের নিকট পাবা নামে 
এক গ্রামে তাঁর তিরোধান হয় । 

তাঁর শিষ্যদের প্রথমে বলা হতো 
নগ্রন্হ (সাংসারিক গ্রান্ছবদ্ধন 1বমুক)। 
পরে তাঁদের নাম হয় জৈন । জৈন ধর্মে 
জীবহত্যার মত পাপ আর নেই। 
আঁহংসা, সত্যকথা বলা, পরের ‘জানস 
অপহরণ না করা এবং দাঁরদ্র ব্রত গ্রহণ 
'এইসবই জৈনধর্মের মুল কথা । খুজ্ট- 
পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর গোড়ায় 
'মহাবীরের প্রচারিত নীতি সমুহকে 'বিভন্ত করে “দ্বাদশ অঙ্গে’ সাজানো হয় । এর 
পরে ধর প্রশ্নে নদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা ?দগদ্বর ও 
শ্বেতাম্বর এই দই সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে যান। বর্তমানে গুজরাট ও 
রাজপতনায় জৈন সম্প্রদায়ের লোক বেশী দেখা যায়। 

গোঁতম বদ্ধ মহাবীরের সমসামায়ক হলেও বয়সে ছোট ছিলেন। তাঁর জন্ম ও 
মৃত্যুর সঠিক তারিখ আমরা জাননা । নেপালের তরাই অঞ্চলে শাক্য জাতর 
বাস ছল । তারা ছল ক্ষয় । শ.দ্ধোধন ছিলেন তাদের রাজা । তাঁর রাজধানপর 


নাম কাঁপলাবস্ত; ৷ তারই নিকটে ল্াদ্বনন গ্রামের উদ্যানে শহদ্ধোধনের পাত্র 
গৌতমের জন্ম হয় ; নামকরণ হয় ?স্ধাথ। শৈশবেই. 


বুধের মাতা মায়াদেবীর মৃত্য হয়। সিদ্ধার্থের স্তর নাম বশোধরা 
এবং পুত্রের নাম রাহুল । বাল্যকাল হতেই সিদ্ধার্থের সংসারে আসীন্ত ছিল না। 
এক বাদ্ধ, এক রন ব্য ও একট মৃতদেহ দেখে তাঁর বৈরাগ্য আরও গভীর 
হয়। এক সন্ন্যাসাঁকে দেখে তান মনে করেন বৈরাগ্যের পথে দ.ঃখ নিবাত্তর 
সন্ধান পাওয়া যাবে। 


অহাবার 
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একাদন রাত্রে সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করে চলে যান। তারপর শুরু হয় 
তাঁর কঠোর সাধনা । তান ছ’ বছর গয়ার কাছে উরুবিল্ব নামক ড্হানে তপস্যা 
করেন। কিন্ত; শরীরকে নিগ্রহ করে তান দুঃখ নবাত্তর উপায় পেলেন না। 
মৃত্যর দুঃখ থেকে মহান্তর সন্ধান পান । সিদ্ধার্থ সম্যক জ্ঞান বা বোধিলাভ 
করেন বলে তাঁর নাম হয় বৃদ্ধ ৷ 

বুদ্ধদেব কাশীর নিকটে সারনাথ নামক স্হানে প্রথমে ধম প্রচার করেন । 
তান বলেন, বেশী সখ ভোগের 
আকাঙ্কা ভাল নয়; শরীরকে অনর্থক 
কম্ট দিয়েও লাভ নেই, এদ;য়ের মধ্য- 
পথ অবলম্বন করা উচিত ৷ তাঁর মতে, 
বাসনা থেকেই দঃথ ৷ আট উপায়ে এই 
বাসনার নিবৃত্তি হয়_সম্যগ্‌ দাষ্ট, 
সংবাক্য, সংসংকল্প, সংজীবন, সংকর্ম, 
সংচেষ্টা, সংস্মাতি ও সম্যক সমাধি 
এদের বলা হয় অষ্টাঁ্গক মার্গ। এই 
অষ্ট মার্গের অনুসরণ করলে মানুষের 
আর কোন দুঃখ থাকে না ৷ বুদ্ধদেবের 
একটি প্রধান উপদেশ ছিল কোনও 

বংদ্ধদের প্রাণীকে হিংসা করা উচিত নয়; 

অক্লোধের দ্বারা ক্রোধ, আঁহংসার দ্বারা [হংসাকে জয় করবে । 

আশি বছর বয়সে কুশীনগরে (উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় ) 
বুদ্ধদেবের নিবণি লাভ হয় । 


জু 


বদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা মিলে তাঁর উপদেশসমূহ সঙ্কলন 
করেন। পালি ভাষায় 'লাখত এই সংগ্রহকে ন্রিপটক বলা হয় । 'ন্রীপটক সূত্র, 


.শবনয় ও আঁভধর্ম__এই িনভাগে বিভন্ত ৷ বন্ধের জন্মজন্মান্তরের ঘটনা নিয়ে 


রচিত কাহিননীকে জাতক বলে ৷ 

বুদ্ধের ততিরোধানের অনেক বছর পরে কয়েকাঁট প্রশ্নে বৌদ্ধদের মধ্যে মংভেদ 
দেখা দেয় এবং হীনযান ও মহাযান এই দুই সপ্প্রদায়ে তাঁরা ভাগ হয়ে যান। 
তাসতেবও বৌদ্ধরর্ম প্রায় সারা এাশয়ায় 'বিস্তার লাভ করে। তবে হিন্দুধর্মের 
পুনরভয্যথানের ফলে বৌদ্ধধর্ম ভারতে প্রায় লোপ পায় । 


১১২ প্রাচীন যুগের কথা 


॥০্নাআেল্যজ পাৰ্শ্ব ॥ 


খনীষ্টপরর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্যবংশের রাজত্বকালে সমগ্র উত্তর ভারত ও. 


দক্ষিণ ভারতের কিছ অংশ জুড়ে বিশাল সাম্রজ্য গড়ে ওঠে । 
মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দুগুপ্ত । তানি নন্দ বংশের শেষ রাজাকে পরাজিত 
ভা করে মগধের শসংহাসন দখল করেন। আলেকজাণ্ডার ভারত 
ছেড়ে চলে গেলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে তেমন শান্তশালী আর 
কোন রাজা ছিলেন না। সঢতরাং শৌর্ধ সাম্রাজ্যের অষ্টা চন্দুগুপ্তের পক্ষে এই 
অণ্ডন তাঁর সাম রজ্যের অধীনে আনতে বেগ পেতে হয়ান। আলেকজাণ্ডারের 
মৃত্দ্যর পর তাঁর সেনাপতি সেলুকস এশিরাস্থ গ্রীক সাম্রাজ্যের আঁধপাঁত 
হরোছিলেন । তান সাম ্রজ্যের সীমা প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে ৩০৫ খীজ্টপবাব্রে 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করে । কন্তু শেষ পর্যন্ত চন্দুগুপ্তকে হারাতে না 


পেরে চন্দুগুণ্তের সঙ্গে সন্ধি করেন। বর্তমান আফগানস্থানের এক বিশাল, 


অংশ পেল কস চন্দুগঃপ্তকে ছেড়ে দেন । প্রাতদানে চন্দুগ্‌গ্ত তাকে 6০০ হাতা 


উপহার দেন। চন্দুগুপ্তের রাজসভায় সেল্‌কস মেগাস্থিনস নামে এক. 


গ্রীক দুত প্রেরণ করেন । তাঁর লেখা “ইীশ্ডকা” গ্রন্থ থেকে আমরা সেই সময়ের 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পার । 


পূর্বে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমে আফগানিস্থান, উত্তরে হিমালয় থেকে 
দক্ষিণে মহীশ্‌র ও হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অপ্চলে সাগর জ্য বিস্তৃত হলেও 
কলিঙ্গ অর্থাৎ উড়য্যা মোষ‘ সাম্জোর অন্তভরযৃন্ত হয়নি । চন্দ্গুগ্তের পৌন্ু 

অশোক কাঁলঙ্গ জয় কৰে চন্দুগ[প্তের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করেন । 
অশোক ছিলেন প্রাচীন ভারতের সবখেুষ্ঠ ন পাঁত। তান প্রজান্দর নিজের 
সন্তানের মত ভালবাসতেন ৷ প্রজারা যাতে ইহলোকে ও পরলোকে সুখ-শান্তি 
এ পায় ।সেইজনা তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। রাস্তাঘাট 
নির্মাণ, পাঁথকদের বিশএামের জন্য ছায়াতর বোপণ, সরাইখানা 


স্থাপন, কূপ খনন প্রভাত তাঁর জনহিতকর কাজের নিদর্শন । প্রজাদের কল্যাণের: 


জন্য অশোক ধমসহামা। রাজ;ক, যত, প্রাদেশিক প্রভাত বিভন্ন শেখর 
কর্মচারী নিয়োগ করেন । 


প্রজারা যাতে স:-নাগারক হয় তার জন্য অশেক প্রজদের অনেক উপদেশ 


দিয়েছেন । তানি বলেছেন_তেমরা প্রাণী-হিংসা করবে না; ?পতা, মাতা, 


প্রাচীন ভারতের কথা ১১৩ 


বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক, ভৃত্য সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে; সকল 
দলের সকল মতের লোক পাশাপাশি বাস করবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের কথা 


ক 


শুনবে ; ব্রাহ্মণ-শুমণকে দান করবে; যে সব কাজে ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, 
প্রাচীন_৮ 


হল 


১১৪ প্রাচীন যুগের কথা 


হিংসা জন্মে যে সব কাজ করবে না। অশোকের এইউপদেশের প্রয়াজনীয়তা 
আজও বর্তমান । 

অশোক সাম্রাজ্যের সর্বত্র 
কোথাও পাহাড়ের গায়ে, কোথাও 
স্তম্ভ স্থাপন করে তার গায়ে 
তাঁর বাণী খোদাই কারযোঁছলেন । 
এগযীল বেশীর ভাগই ব্রাহ্গী 
অক্ষরে লেখা ; আবার কিছু 
কিছ; খোরোচ্ঠী ও আরামোয়ক 
অক্ষরে লেখা । 

প্রজ্জারা যাতে তাঁর উপদেশ 
অনুসরণ করতে পারে সেইজন্যই 
[তান এই ব্যবস্থা করছিলেন । অশোক 
এই রাহ্মাঁলাপর প্রথম পাঠে'দ্ধার করেন জেমস্‌ প্রন্সেপ । 


বরা্গীলাঁপ 


২৩২ খনীষ্টপূবান্দে অশোকের মৃত্য হয় এবং তাঁর মৃত্যর পঞ্চাশ বছরের 
মধ্যে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে । 

মৌর্য সাম্মজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অবার সারা ভারত জুড়ে বহু রাজ্যের 
উদ্ভব ঘটে। মগধে শ্গ বংশীয় ন'পাঁতগণ সিংহাসন দখল করন ৷ শক 
বংশের পর এল কান্ব বংশ। এই সময়ে ব্যাকাশুয়া থেকে গ্রীস, মধ্য এশিয়া 
থেকে শক, কাস্পিয়ান সাগরের তাঁর থেকে পহ্যব এবং সব শেষে ক্‌ষাণরা 
একের পর এক ভারতে প্রবেশ করে । 

কূষাণরা ছিল মধ্য-এশিয়ার এক যাযাবর জাতি । তারা "হন্দুকশ পাহাড় 


| < A 


প্রাচীন ভারতের কথা ১১৫ 


আঁতরুম করে ভারতে প্রবেশ করে। কূষাণনের প্রথম শান্শালী রাজা ছিলেন 
ইজ কূজল্‌ কদ্ীফাঁসস॥ তিনি পহ্মবদের পরাস্ত করে কাবুল 
ও কান্দাহার জর করেন। কমজুল কদ্‌ফাসসের পর তাঁর 
পুত্র দ্বিতীয় কদ্ফীসস কুষাণ সাগ্রাজোর অধিপাঁত হন। ?তনি পাঞ্জাব 
ও উত্তর প্রদেশের {কহু অংশ দখল করে ভারতে কুষাণ সম্রাজ্য বিস্তার 
করেন। 
কুষাণ-বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কাঁণত্ক। সিংহাসনে আরোহণ করেই 
কাণিচ্ক একটি স্ব প্রচলন করেন। এই 
সম্বংকে শিকাব্দ' বলা হয়ে থাকে। ৭৮ 
খনীক্টাব্দ হতে এই শকাব্দের গণনা চলে 
আসছে । কাণিহ্ক ছিলেন বীর যোদ্ধা। 
তান বহু রাজ্য জয় করে এক বিশাল 
সম্ত্রাজয গড়ে তোলেন ৷ কাবুল, কাশ্মীর, 
পাঞ্জাব, মালব ও উত্তর প্রদেশের কিছ? অংশ 
তাঁর সাগ্রাজাভুক্ত ছিল। তান মধ্য- 
এশিয়ারও অনেক অঞ্চল জয় করেন! তাঁর 
রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ার । 
[তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন । অশ্বঘোষ, 
নাগাজ;ুন প্রভাত খ্যাতনামা বৌদ্ধ পাঁণ্ডত 2 
তাঁর রাজসভা অলংকৃত করে থাকতেন! কাঁণচ্কের ভগ্ন মুর্তি“ 
খুচ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথমভাগে কুষাণদের উচ্ছেদের পর গু্তবংশের 
অধীনে মগধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে এক শান্তশালী সাগ্রাজ্য। এই 
ar সম্রাজোর প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত । ইনি লিচ্ছাবর 
শা্ত সাম্রাজোর 
প্রীত ও প্রসার. রাজকন্যা কঃমারদেবীকে বিবাহ করে তাঁর শাঁবাদধর 
পথ সঃগম করেন। তাঁর রাজাসীমা মগধ থেকে প্রয়াগ 
ও অযে'ধ্যা পর্যন্ত বিদ্তৃত ছিল । 
দ্বিতীয় . গুপ্তসগ্রাট সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেচ্চ 
০ দিগ্বিজয় বীর। আধা্বর্তের বহু রাজাকে পরাজিত 
শি করে তান সমগ্র উত্তরাপথ তাঁর শাসনাধীনে আনেন । 
তাঁর সামারক খ্যাঁত এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল যে, সমতট, কামরুপ, নেপাল 
প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা এবং পাঞ্জাব ও মধ্য ভারতের কয়েকাট রাজ্য বিনা যুদ্ধে 
তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন । 
আরবিতে প্রভ:ত্ব স্থাপনের পর সমাদ্রগুক্ত পূর্ব উপকূল ধরে সসৈন্যে 
অগ্রসর হন দাক্ষণ-ভারত আঁভমুখে। এই অঞ্চলের বহ: রাজা পরাজিত হয়ে 
তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন অবশ্য সমদূদুগপ্তে এই সব রাজ্যে তাঁর প্রত্যক্ষ 


১১৬ প্রাচীন যুগের কথা 


শাসন স্থাপন করেনান। তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা ছিল উত্তরে 1হমালয়” 
দক্ষিণে নদা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র 
এবং পশ্চিমে যমুনা ও চদ্বল 
নদী। উত্তর-পশ্চিম ভারতের 
কুষাণ ও শকরাজারা তাঁর 
প্রভৃত্ব মেনে চলতেন। তাঁর 
সাব'ভোৌম শান্তর খ্যাতি ভারতীয় 


২২২০০ দ্বীপপঢঞ্জ এবং সিংহল পর্যন্ত 
সম;ুদরগুপ্তের মুদ্রা বিদ্তৃতি লাভ করোঁছল । 


সমন্গ্‌প্তের পর মগধ সাম্রাজ্যের অধী*বর হলেন তাঁর পত্র দ্বিতীয় 
চন্দ্রগ;গ্ত বিক্ৰমাদিত্য । পশ্চিমে সোরাষ্ট্র পর্যন্ত তাঁর প্রভুত্ব বিদ্তত ছল । 
সৌরাম্ট্র ছাড়া আরও যে ক'ট অঞ্চল তিনি জর করেছিলেন তাদের মধ্যে 
দিত চন্দরগঞ্ত: ছিল বঙ্গদেশ এবং সন্ধুনদের অপর তারে অবাস্থত বাহক 
জাতির আধকৃত অগ্চল । শবদর্ভের রাজকন্যা প্রভাবতীকে 
বিবাহ করে তান মধ্য ভারতেও প্রভাব বিস্তারের পথ সুগম করেছিলেন ৷ 
চতুর্থ গৃপ্তসম্রাট প্রথম ক;মারগ/প্ত । নতুন কোন রাজ্য জয় না করলেও 
ইন গুস্ত সাম্মাজোর অখণ্ডতা রক্ষা করোঁছলেন। শনাজর শীমন্তার পরিচয় 
দিতে গয়ে তান একাঁদকে গ্রহণ করেন মহেন্দ্রাদত্য উপাধি, অপর দে 
অন[ষ্ঠান করেন অশ্বমেধ্যন্ঞ । 
গু’তবংশের শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন স্কন্দগু’ত ॥ একাঁদকে মধ্য ভারতে 
পরব্যামত এবং অপর দিকে হূনদের আক্রমণ প্রতিহত করে তানি সগ্রাজ্যের 
নিরাপত্তা রক্ষা করেছিলেন । 
প্কদ্দগ-স্তের মৃত্য্যর পর থেকে গৃষ্ত সাগ্রাজ্য ক্রমশঃ পতনের দকে অগ্রসর 
হতে থাকে। পরবর্তী গুপ্ত সগ্রাটরা পূর্ব ভারত ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে 
তাঁদের প্রভুত্ব রক্ষা করতে পারেনান । 


প্রাচীন বাংলা 


বাঙালীর বাসভুমি বাংলা খ.ব প্রাচীন দেশ । বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ ও 
চান বাংলার জনপদ মহাভারত, জৈন এবং বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, 
প্র 


বাংলা কয়েকাট জনপদ বা লোকালয়ে 'বিভন্ত 
ছিল। প্রধান প্রধান জনপদগ্ীল হলো বঙ্গ, পণ, বরেন্দ্রী, রাঢ়া, সঙ্গ এবং 


গোঁড়। এছাড়া হরিকেল, সমতট, বঙ্গাল, বর্ধমান-কগ্কগ্রাম এবং তান্নালাপ্তও 
ছিল প্রাচীন জনপদ । 


বোঁদক সাহত্য তরেয় অরণ্যকে বঙ্গের উল্লেখ আছে । রামায়ণের বর্ণনা 


প্রাচীন ভারতের কথা ২৩ 


অনঃসারে বঙ্গ মহারাজ দশরথের সাম্রাজ্যের অন্তভুক্ত ?ছিল। মহাভারতের, 
কাহিনী অনুসারে বঙ্গরাজ করুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরব পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন । 
বৈদিক সাহতোে বাংলার পাহাড়ের মতো বিরাট হাঁততে চড়ে তান ক্‌ররাজ 
স্থান দৃযেধিনের প্রাণ রক্ষা করেন । 
এতরের় ব্রাহ্ণে পঢণ্ডদের দস বলা হয়েছে । বরত'মান' 
বাংলাদেশের রাজশ হা, দিনাজপুর ও বগডড়া জেলায় প্ডরবর্ধন অবস্থিত ছিল । 
পণ্ড্রবর্ধনের কেন্দুপ্থল গঙ্গা এবং করতোয়া নদীর মধ্যবতণ অণ্চল বরেন্দুী 
অবস্থিত ছিল । 

প্রাচীন জৈন গ্রন্থ আচারাঙ্গ-সূত্রে রাঢ়া জনপদের উল্লেখ আছে। রাঢ়ার 
উত্তর সীমায় ছিল গন্গা-ভাগীরথী | রাঢ় জনপদ উত্তর রাঢ়া ও দাক্ষণ রাঢ়া-_এই 
দু'ভাগে বিভন্ত ছিল। অজয় নদী দ'ভাগের সীমারেখা নিদেশি করতো ॥ 
বর্ধমানভুন্তি ও কক্কপগ্রামভুক্ছি নামে রাঢ়ার দুটি ভাগ 
ছিল ৷ বর্তমান হ:গল' এবং হাওড়া জেলার কিছ অংশের 
নাম ছিল সুহ্গ। মহাভারতে ভামের দ্বাগ্বজয় প্রসঙ্গে এবং বৌদ্ধলাতকে 
তাগ্রীলপ্তির উল্লেখ আছে । 

বৌন্ধ সঞ্জুশ্রীমুলকল্প্রন্থে হারকেল+ সমতট বঙ্গের উল্লেখ আছে। 
পাণিনির সূত্র এবং কৌটিলোর অর্থশাস্তে গৌড় জনপদের উল্লেখ রয়েছে । 
গোড়ের গুড় বিখ্যাত ছিল । কোঁটিল্যের অর্থশাস্তে গৌড়ের 
স্বর্ণ, কাঁধজাত ও শিজ্পজ,ত দ্রব্যের কথা জানা যায়। 
গোঁড় জনপন বর্তমান ম্শদাবাদ ও মালদহ জেলার কিছ; অংশ নিয়ে গড়ে 
উঠেছিল ৷ 

বাঙালী ব্ৰাহ্মাদের রাট়ী, বারেন্দর প্রভাত পরিচয়ের মধ্যে বাংলার প্রাচীন 
জানাপদের পাঁরচয্ আজও খংজে পাওয়া যায়। 

৩২ খনী্উপববার্ধে গ্রীসের ম্যাসডন রাজ্যের রাজা আলেকজান্ডার ভারত 
আক্রমণ করন | গ্রীক লেখকদের রচনা থেকে জানা যায় যে, পূর্ব ভারতের 
প্রাসী এবং গঙ্গারডাই জাতদের সাঁম্মীলত বাহিনীর, 
কাছে আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদল ভয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করেছিল । প্রাসী এবং গঙ্গারডাই জাত হল বাংলার 
আঁধবাসশ। গ্রিক লেখকরা বলেন যে, নন্দ বংশো রাজা জাণ্ড্রামেস্‌ প্রাসী 
এবং গঙ্গারডাই জাতিৰ রাজা ছিলেন। কোনো কোনো ধীতহা'সকের মতে 
নন্দবংশ ছিল বাঙালী ৷ নন্দরাজগণ মগধের পা্টালপুে রাজধানী স্থাপন 


করেছিলেন । 
প্রাচীন রোমান পাঁডত প্লান এবং রোমান কাঁব ভার্জল বলেন যে, গঙ্গা- 
রডাই-এর রাজা গঞ্জে নগরে বাস করতেন । গঙ্গা তাঁরবর্তাঁ গঙ্গে বন্দর থেকে 


বাংলার বিখ্যাত মনালন ইউরোপে র’তানি হতো । 


রাঢ়াজনপদ 


গোঁড় জনপদ 


গ্রীক সাহত্যে বাংলার 
স্থান 


| 


১৮ প্রাচীন যুগের কথা 


আলেকজাণ্ডার-এর ভারত আক্রমণের কয়েক বছর পর চন্দুগুপ্ত নন্দ বংশ 
খ্বংস করে মৌর্ধবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গদেশের কতখানি অণ্চল মৌর্য 
সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল সে সম্পর্কে সাঠক প্রমাণ পাওয়া যায় না । বাংলাদেশের 
বগুড়া জেলার পঢ়ণ্ড্রনগরে (বর্তমান নাম মহ স্থান) ব্রাহ্ম অক্ষরে লেখা প্রাকৃত 
ভাষায় রচিত একাঁট {লাপ পাওয়া গোছ ৷ এীতহাসকেরা অন:মান করেন যে, 
উন্দ্ুগ[প্তের শাসনকালে পঢণ্ডুবর্ধন অর্থ উত্তর বঙ্গ মৌ সগ্রাজাভু্ড ছিল । 
উত্তর বঙ্গ এবং দক্ষিণ বঙ্গে বহু কুষাণ মুদ্রা পাওয়া গেছে । কিন্তু তার 
আনে এই নয় যে বঙ্গদেশ কুযাণদের অধীনে ছিল। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের 
প্রয়োজনেও কুষাণ মুদ্রা বঙ্গদেশে আসতে পারে । 
গুস্ত জগ্রাট সমদূদ্রগ্‌ষ্তের রাজত্বকালে দমতট ব্যতঈত বঙ্গদেশের প্রায় সব 
‘জনপদ গপত সগ্রাজ্যের অন্তভ্নড ছিল । দজ্লগর কুতুব মিনারের নিকটে 
মেহেরোলি লৌহ্‌তম্ভ নামে একটি এতিহাতক স্ত“ভ আছে । মেহেরোৌঁলি 
স্তম্ভে উৎকীর্ণ অনুশাসন থেকে জানা যায় যে, বঙ্গদেশ এক্যবদ্ধভাবে জনৈক 
চন্দ নামক একজন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল । এই চন্দ্র হয়ত গুস্ত 
সম্রাট প্রথম চন্দুগহ্ত অথবা দ্বিতীয় চন্দুগুপ্ত | জমযদ্রগুপ্তের শাসনকালে হারিষেণ 
এপ্তবুগের আমলে. সমদ্রগ/স্তের প্রশাঁস্ত রচনা করেন । এই প্রশস্ত এলাহাবাদ 
বঙ্গদেশ সতম্ভালাঁপতে উৎকীর্ণ রয়েছে । এলাহাবাদ প্রশাঁস্ত 
থেকে জানা যায় যে, সমদ্রগূপ্ত উত্তরভারতের রাজাদের 
মধ্যে চন্দুবর্মণ নামে একজন রাজাকে পরাজিত করোঁছলেন। বাঁক্‌ড়া জেলার 
শুশনানয়া পাহাড়ে আবিজ্কৃত লিপিতে চন্দুবর্মণ্রে নাম উৎকাঁর্ণ আছে । চন্দুতর্সণ 
ছিলেন পন্করণের রাজা । অনেক এ্ীতহাঁসক বলেন যে, শুশ:নিয়া লিপির 
চন্দ্বম'ণ সমনদ্গুপ্ত কতক পরাজিত এলাহাবাদ প্রশীস্তর চন্দুবর্মণ একই 
ব্যান্ত ছিলেন । 
“গত সাম্্রাজোর পতনের সমর বুধগগ্ত নামে একজন গঢ়ত সম্রাট রাজত্ব 


করতেন । বুধগুস্তের শাসনকালে রচিত =ুর তামরা 
র দামোদরপ]র তাম্রালাপ অনুসারে 
উত্তরবঙ্গ গুগ্ত সাগ্রাজোর অংশ ছিল । ই ৭ 


ভারত ও বহিবিশ্ব 


পাহাড়, পর্বত ও সমুদ্র ভারতকে চারাদিক দিয়ে ঘরে রেখেছে। কিন্ত; এত 
"সুন্দর প্রাকীতক বেষ্টনীর মধ্যে থাকা সত্তেও প্রাচীনকাল থেকেই পাথবীর 
অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে, বিশেষ করে স্থলপথে মধ্য-এশয়ার সঙ্গে এবং জলপথে 
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণাজ্যক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ 
ছিল। বাণিজ্য ও সংক্‌'তর সূত ধরে প্রাচীন ভারতীয়রা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
সুমান্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল । অনেক হিন্দ 
'রাজ্যও এইসব দেশে গড়ে উঠেছিল। 


৮০, 


4 6 a 


প্রাচীন ভারতের কথা ১১৯ 
আগেই বলো, মধ্য-এাশয়ার দেশগুলৈর সঙ্গে ভারতের প্রধান সম্পর্ক ছিল 
বাঁণাঁজ্যক ওসাংকাতিক ৷ যুগে যুগে পশ্চিম ও মধ্য-এশিয়ার বাভিন্ন জাত বিভিন্ন 
সময়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং বাভিন্ন অঞ্চলে রাজ্যও স্থাপন করে । এই বিদেশী 
জাঁতগাঁলর মধ্যে শক, পহ্যব, কুষাণ প্রভাঁতর নাম উল্লেখযোগ্য ! লোহিত 
সাগরের ভেতর দিয়ে মিশরের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রাচীনকাল থে;কই 
বাণজ্যের প্রসার চলে আসাঁছল বৃ পারস্য, সিরিয়া ও এশয়া-মাইনরের 
ভেতর দিয়ে ভূমধ্যসাগরের উপকূল পর্যন্ত একাট স্থলপথও 

তৈরী হয়ে ছিল । অ'লেকজাৎ্ডারের আঁভবানের পর থেকে এই স্থলপথ 'দয়ে 
ভারতের সঙ্গে মধ্য-এাশয়ার বাণিজোর লেনদেন ব দ্ধি পায়। মধ্য-এশিয়ার খোটান, 
তুফান, কাসগড়, ইয়ারখন্দ প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় বাঁণকেরা বাঁণজ্যকেন্দ্ 
গড়ে তোলে । বহ ভারতীয় বাণক এইসব অঞ্চলে বসবাসও শুর; করে। 
শক, পহল্ব ও  কুষাণরা মধ্যণীশয়ার ভারতীয় বাঁণকদের ব্যবসা 
বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করোছল ৷ মধ্য-এাশয়ার ভেতর দয়েই চীনের 
রেশম ভারতে আমদ নি করা হতো । {বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে 
ভারতীয় শিঞ্পী,কারগর ও পণ্য উৎপাদনকারীরা সকলই এক-একটি বাঁণক্‌ সংঘ 
গড়ে তোলে ৷ কারণ ব্যান্তগতভাবে কারও পক্ষে সে-ষুগে বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য 
করা সম্ভব ছিল না। মধ্য-এীশয়ার দেশগুলোতে ভারত গ্রধানতঃ মশলা, 


মসালন, স:গন্ধি দুব্য, চাল ওগম রগ্তাঁন করতো। ভারত আমদ্ান করতো 


হাতির দাঁত, স:তিব্ত, সোনা ইত্যাদি । 

বিদেশের সঙ্গে যোগ যোগের প্রাতাক্রয়া ভারতের সমাজের উপরেও এসে পড়ে 
ছিল ৷ শক, পহনব, কুষাণ, হণ প্রভূত পশ্চিম এশিয়ার জ্াতগুলোর ভারতে 
বসবাস করার ফলে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কতির ক্ষেত্রে এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটে। 
তারা ভারতীয় রলীতনীতি ও ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ করে ভারতীয় সমাজে বিলীন 
হয়ে যায়৷ হিন্দহসমাজের কঠোরতা ?কছুটা কমে যায় এবং নারীসমাজেও এর 


পারবর্তন ঘটে ৷ বিদেশী জাঁতগঢ়ঁলর ভাগমনের ফলে ভারতীয় নারীদের স্বাধীনতা 


ন্ষুগ্ন হয় । ভারতীয়দের সঙ্গে শক ও কযাণদের বৈবাঁহক সম্পর্কেরও অনেক 
ইন প্রমাণ পাওয়া বায় ৷ গনঃসংৃহতা" নামক গ্রন্থে শকগণকে 
গনম্ন-ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে । ?বদেশের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে 


পননার্ধনাস 
ভারতের সমাজে বাঁণকদের প্রাধান্য দেখা ষায়। সমাজে 
বাঁণকদের মান-মর্ধদা বেড়ে বায়! হন, গুর্জর, শক প্রভাত জাতগদীলর সঙ্গে 


ভারতীয়দের মিশুরণের ফলে রাজপুত জাতর সল্ট হয় ৷ ব্যবসা-বাঁণজ্যে নিযডজ্ত 


থেকে বহু বৈশ্য ও শানু ধনবান হয়ে উঠে ; ফলে তাদের সামীজক মর্যাদা বদ্ধ 


পার। 


১২০ প্রাচীন যুগের কথা 


প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে বিদেশী পর্যটকরা আসতেন । তাঁদের বিবরণ 
বিদেশী পর্যটকদের থেকে সেকালের জীবনযাতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া 


বিবরণ যায়। এখানে মেগাস্থেনস ও ফাশীহরেন নামে দুজন 
পযটিকের কথা জানাচ্ছি 
নিত মেগাস্থেনিস নামক একজন গ্রীক রাজদূতকে সেল[কাস চন্দু- 


গণ্স্তের রাজসভায় পাঠিয়েছিলেন । ?তান কিছুকাল রা'জ- 
ধান! পাটালপাত্রে বাস করেন এবং সমসাময়িক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইশ্ডিকা, 
নামে একখান গ্রন্থ রচনা করেন । এই গ্রন্থ অনেক আগেই লুদ্ত হয়ে গিয়েছে। 
8, প্রাচীনকালের অনেক গ্রীক লেখক তাঁদের রচনায় গেগাস্থোনসের 
হনডিকা বিবরণ থেকে উদ্ধত দিতেন । এইভাবে মেগাস্থেনিসের 
গ্রন্থের কোন কোন অংশ রক্ষা পেয়েছে । মেগাস্থেনিস চন্দ্ুগ:প্তের রাজধানী 
পাটাঁলপঢুত্ৰের সুন্দর {বিবরণ দিয়েছেন । পাটালপাত্রকে কুস্‌মপুরও বলা হতো ৷ 
পার্টালপ,ুরের চারদিকে একটি কাঠের প্রাচীর 'ছিল। তার বাইরে গভীর পাঁরখা, 
তাতে শোন নদ থেকে জল আসতো । তাঁর প্রাসাদ দেখতে খুব সুন্দর ছিল । 
'তাঁরশ জন সদস্য মলে পাটালপন্ নগরীর শাসন ব্যবস্থা দেখতেন। তাঁদের 
মধ্য থেকে পাঁচজন করে সদস্য নিয়ে ছোট ছোট সাঁমাত গঠন করা হতো। এক 
একাঁট সাঁমাতর উপর এক একাট কাজের ভার যেমন, শিল্পকা বিদেশীদের 
তত্তৰাবধান, জন্ম-মৃত্যর হিসাব প্রভৃতি দেওয়া হতো। 
চন্দ্ুগঃ্ত একটি বড় সৈন্যবাহিনী গঠন করেন । সৈন্যদের মধ্যে অশ্বারোহণী 
ও পদাতিক ঁছল। তাছাড়া তাঁর সৈন্যরা হাতী ও রথে চড়েও যুদ্ধ করতো । 
দুর প্রদেশগুলি রাজ প্রাতানাধরা শাসন করতেন। 
সেকালের ভারতবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে মেগাস্থোনস উচ্ছ্বাঁসত প্রশংসা করে 
গিয়েছেন । [তান বলেন, ভারতবাসীরা সং ও সরল প্রকৃতির মানুষ । তারা 
না কখনও িথ্যা কথা বলেন না। আহার বহার এবং আচার 
বারহারে তারা সংযত ও ?মতাচার। দেশে খাদ্যের অভাব 
নেই। এছাড়া মেগাস্থেনিস ভারতের খানজ সম্পদের কথা লিখে গেছেন। 
দ্বিতীয় চন্দুগ:প্তের রাজত্বের সময় চাঁন দেশ থেকে একজন পর্যটক এই দেশে 
আসেন ৷ তাঁর নাম ফা-হয়েন । [তান এখানে বৌদ্ধ পর্তাথর সন্ধানে আসেন ৷ 
ফা-হিয়েন ও তাঁর. যে সব শহরে বৌদ্ধরা থাকতেন, ফাশীহয়েনের সে সব জায়গা 
বি দেখার ইচ্ছে হয়। সেজন্য তান পেশোয়ার, তক্ষাশলা 
মথুরা, কনৌক্জ, শ্রাবন্তী, কাঁপলাবন্ত, বৈশালণ, বারাণসী, 
পাটলিপান্র, গয় প্রভৃতি নগর পাঁরভ্রমণ করেন। তাতে তাঁর ছন্ন বছর সময় 
লাগে। ফণহয়েন সংস্কৃত ভাষা শিখে পাটালপা্রে বোদ্ধশাল্ত অধ্যয়ন করেন! 
[তান ত গ্রালপ্তি বন্দর হতে জাহাজে করে সিংহলে যান । সেখানে দু'বছর থেকে 


যবদ্বীপ হয়ে দেশে ফেরেন। [তান আমাদের দেশ থেকে অনক পথ সংগ্রহ 
করে নিয়ে গেছেন । 


এত = আটক 


০... 


প্রাচীন ভারতের কথা ১২১, 


ফাশহয়েনের লেখা ভারতবর্ষের একটি বিবরণ আছে। তাতে প্রধানত 
[তান বৌদ্ধ ধের অবস্থা এদেশে কেমন ছিল সে কথা বলেন। ধর্ম ছাড়া 
অন্য সব বিষয়ে তানি উদাসীন ছিলেন । তাহলেও তাঁর বিবরণ পড়ে গুপ্ত; 
যুগে দেশের অবস্থার কথা জানা যায় । গঙ্গা নদীর তীরবতন নগরগুলোর 
এব দেখে ফ-হয়েন বিস্মিত হন ৷ তিনি বলেন, নগরে অনেক লোকের বাস, 
আঁধবাসীদের অবস্থাও খুব স্বচ্ছল | পাটলিপতুত্রে একটি বড় চাঁকৎসালয় ছিল । 
নগরের অধিবাসীরা এর ব্যয় বহন করতো ৷ . অপরাধীদের শাস্তি খুব কঠোর 
ছিল না, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো না বললেই চলে ৷ ইচ্ছেমত রাজ্যের এক 
জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া যেতো ; তাতে কোনরকম বাধানিষেধ ছিল না । 

এ দেশে যে চীনের মত বাড়িতে শুকর অথবা মুরগী পোষার রীতি ছিল না 
ফশহয়েন সে-কথাও লেখেন । আহারের জনা জীবহত্যা হতো না। চণ্ডালেরা 
অবশ্য এসব বাধানিষেধ মানতো না ৷ তারা নগরের বাইরে থাকতো । 

ফাশহয়েনের বিবরণীতে অনেক বৌদ্ধ সংঘারামের কথা আছে । সেখানে বৌদ্ধ 
শ্রমণরা থাকতেন । এক মথুরা নগরেই কাঁড়টি সংঘারাম ছিল। এইসব 
সংঘারামের জন্য ধনী লোকেরা ভুমিদান করতেন । 

সভ্যতা কথাঁট নিছক একটি শব্দ নয় । মান:যের ধ্যান-ধারণা, [িশক্ষা-দীক্ষাঃ 
ভারতীয় সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকর্মের মধ্য দিয়েই সভ্যতার 'বকাশ 
অগ্রগতি » ঘটে। প্রাচীন ভারতে এক উন্নত সভ্যতা গাড়ে উঠোঁছল । 

বর্তমানে ভারতের সব ভাষারই. মূলে রয়েছে প্রাচীন ভারতের প্রাধান দা 
ভাষা গোজ্ঠী__আর্ধ ও দ্রাবিড় ! ভারতীয় আর্যদের ভাষা সংস্কৃত ৷ বহনের 
ব্যবহারের ফলে সংস্কৃত ভাষারও অনেক পরিবর্তন ঘটে 
ছিল । সাধারণ মানুষ আবার নানা ভাষায় জদের মনের 
ভাব প্রকাশ করতো ! এগীলকে বলা হতো প্রাকৃত ভাষা | বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের 
আবিভারবে প্রাকৃত ভাষার মর্যাদা বাঁদ্ধ পায় । অশোকের শিলালাঁপগুল প্রাকৃত 
ভাষাতেই খোদিত হতো । ওঁ সব গিলালাঁপর অধিকাংশই লেখা হতো ব্রাহ্মী 
হরফে এই ব্রাহ্ম হরফগীল থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার অক্ষর- 
গুলির সা্টি হয়েছে । 

সংস্কৃত ভাষাতেই বেদ এবং বিশাল বৌদক সাহিত্য রাঁচত হয়। এই 
ভাষাতেই ভারতের দ:ট মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হয় । প্রথমে 
লেখার চল ছিল না । এগুলো গাথার আকারে হহ যুগ ধরে লোকের মুখে মুখে 
চলে আসাঁছল ৷ গুপ্তযুগ্ে এগীল সংকাঁলত হয়। গঃপ্তযুগেই সংকৃত 
সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে । 

দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ভারতে বিখ্যাত নাট্যকাররা নাটক রচনা শর; 
করেন । এইসব নাট্যকারের মধ্যে অ*বঘোষ, ভাস এবং কালদাসের নাম সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য ৷ কাঁলদাস শুধ নাটক রচনা করেনাঁন । তান [ছিলেন কাঁব 


ভাষা ও সাহত্য 


এলিট 


৯২২ প্রাচীন যুগের কথা 


এবং করেকাঁট সুন্দর কাব্া্রন্ধের ৪টায়তা। শিকুন্তলা' কাঁলদাসের শ্রেষ্ঠ 
নাটক । তাঁর কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে রঘবংশ, কংমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভাত বিখ্যাত । 
সির সভ্যতার অবসানের পর প্রায় এক হাজার বছর পরে ভারতে কোন 
শিল্পকলার বিকাশ ঘটেনি । মৌষবিঃগে বিভিন্ন স্তন স্তুপ, প্রাসাদ প্রভৃতি 
নাতি হর ॥ কাশীর কাছে সারনাথের স্তম্ভ ও ভূপালের সাঁচী স্তুপ মোষ 
নকলা যুগের শ্রেষ্ঠ শল্প নিদশ'ন ৷ কুষাণ যুগে গ্রীক, রোম 
ও ভারতীয় . শ্পকলার মিলনে গান্ধার শিপ নামে এক 

অপর শিল্পরীতির বিকাশ ঘটে । এই রীতিতে গ্রক দেবতাদের অনুকরণে সুন্দর 
সুন্দর বৌদ্ধ মূর্তি তৈরি হতে থাকে। মথুরা, অমরাবতী প্রভূত নগরধগৃলিতে 
ভারতীয় রীতিতে অনেক মুত নিত হতো । গৃঞ্তষুগে বহ: দেবদেবীর মহৃর্তি 
নিত হয় । মতি মারের সঙ্গে সঙ্গ মান্দর গ্থাপত্যেরও বিশেষ উন্নতি হর । 
অজন্তার গিরিগ্হাগ্ীল গ.্তযুগের স্থাপত্য ও চিত্কলার অপুর্ব নিদর্শন ৷ 


রত (h PY ‘ 
অজন্তার একাটি বিখ্যাত চত্র 
এই গহাগযাঁল বোধ সন্ন্যাসাীঁদের বসবাসের জন্য তৌর হয়েছিল । কালকুমে বৌদ্ধ 
শিল্পীদের দক্ষতায় এই গারগহাগ্ীলর ভেতরের অংশ ও দেওয়ালগান্গুলতে 
অপর সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। গৃহাগীলতে আজও যে চিত্র রয়ে গেছে, সেগুলি 
থেকে আমরা গ:স্তবঃগের "চন্তশিক্পীদের অসামান্য দক্ষতার পাঁরচয় পাই। 


প্রাচীন ভারতের কথা ১২০ 


বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন গ্্যোতার্বদ আধভট্র এবং বরাহামাহির । 
বিজ্ঞান আধযণ্ভষ্টই সর্বপ্রথম পৃথবীর আহিক গাত ও বার্ষিক গতি 
নির্ণয় করেন! বরাহ-মিহিরের 'সূর্যীসন্ধান্ত' নামক গ্রন্থ 
‘বজ্ঞান জগতের এক মহামুল্য সম্পদ ৷ প্রাচীন ভারতে গাঁণতশাস্তেরও বথেষ্ট 
উন্নাত ঘটে ॥ গপ্তষগের পুর্বে ভারতীয় গাঁণত পাটিগাঁণত এবং বাঁজ্রগাঁণত 
_ এই দুইভাগে ভাগ হযে যার | এক থেকে নয় পযন্ত সংখ্যাও শুন্যেন সাহায্যে 
সকল অঙ্ক লিখন, দশমিক পন্ধাত, বর্গমূল, থনমূল প্রভাত ভারতীয় গাঁণতজ্ঞ- 
দের অশ্রগাঁতর কথা ব্য করে। দিঞ্লীর নিকট চন্দ্রাজ নার্মত লোহস্তষ্ভ 
ভারতীয় ধাতাশজ্পের চাম নিদর্শন । পনের শ' বছর পরের তৈরী এই স্তম্ভ, 
আজ পর্যন্ত কোন ম:চে ধনোনি । 

. 'চাকৎসা জ্ঞানে প্রাচীন ভারত উন্নত ছিল । ভারতের চাঁকৎসা বিজ্ঞানীদের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন চরক ও সংশ্র,ত ৷ মৌর্ধযুগ থেকেই ভারতে জনসাধারণের 
ভিডি জন্য হাসপাতাল ও পশ; চাঁকৎসা প্রচালত ছল । গঃপ্তষদগে 

জীবদেহ কেটে পরীক্ষা করবার রীত ও মোমের ম্টার্তর 

উপর অস্তোপোচার করে দেহ-াবজ্ঞান সম্বন্ধে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হতো । 
বাল্যকাল থেকে গ:রুগহে শিক্ষালাভ করা ছাড়াও প্রাচীন ভারতে উচ্চ, 
উট শিক্ষারও বাবস্থা ছিল |, উচ্চ শিক্ষা দানের জন্য ভারতের, 
বান স্থানে কয়েকটি গ্রেন্ঠ বিশ্বাবদ্যালয় ছিল । তক্ষাশলার 

1বশ্বাবদ্যালয়াট ছিল অত্যন্ত প্রাচীন । এখানে ধমশাস্ত ও জ্ঞান-বিজ্ঞ'নের উন্নত 
ধরণের পাঠ্যক্রম চালু হিল ৷ অর্থশাস্ত প্রণেতা চাণক্য বা কোটল্য, ব্যাকরণ টি 
রচাঁয়তা পাঁণান এবং বিখ্যাত চাকৎসক চরক এই {বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলে $ 
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়োছল গ:প্তযুগে । এইসব বিশ্বাবদ্যালয়- 
গযালতে অধ্যয়নের জন্য দেশ-বিদেশের বহ; ছাত্র আসতো ৷ িউয়েন সাউ নিজে 
নালন্দা বিশ্বাঁবদ্যালযের অধ্যক্ষ বিখ্যাত বাঙ লী মনীষা গাণ্ডিতপ্রবর শীলভদ্রের 

শিষাত্ব গ্রহণ করেন । 
অন;শীলনশ 


বিষয়ম/খন প্রণ্নাবলী ৪ 

(ক) আর্য নামাট কিভাবে এল? ভারতে আর্রা কোন্‌ পথে এসোঁছল ? 
তারা কসের জন্য আত সহজে স্থানীয় আঁধবাসীদের পরাজিত করে? 

(খ) আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কি? এট কাঁট এবং ক {ক ভাগে 
গবভন্ত ছিল ? 

(গ) ভারতীয় আর্যদের ইতিহাসের প্রধান উৎস {ক ? বৈদিক যুগের সমাজ 
ব্যবস্থা কেমন ছিল? প্রথম অবস্থায় আর্যদের ধর্মের রূপ ক ছিল? 

(ঘ) আর্য সমাজে কিভাবে জাতচেদ প্রথার প্রাতষ্ঠা হয়? আর্যদের 
জাবন কর়াট আশ্রমে বিচন্ত ছিল? আশ্রমগুলর নাম কি? 


হেরে প্রাচীন যুগের কথা 


(ঙ), প্রাচীন ভারতে দ:ট মহাকাব্যের নাম কি ? এই দর্গট মহাকাব্য থেকে 
'আরসভ্যতা দ্ধ কি কি তথ্য জানা যায় ? 
রি (চ) ভে, ও বৌন্ধধমে'র উদ্ভব হলো কেন ? জৈনধর্ম কে প্রচার 
করেন ? তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে যা জান লেখ । 
মগ সু ছোটবেলার নাম কি ছিল? তাঁর বছ্ধে নাম কেন হলো? 
এ্ধদেবের ধর্মমত সম্বন্ধে যা জান লেখ । 
Ci দিনার প্রতিষ্ঠাতা কে? তান কোন্‌ বিদেশী সেনাপাতর 
সাথে যদ্ধ করোছলেন? যুদ্ধের ফলাফল কি হায়াছল? তাঁর সাম্রাজ্য 
কতদনুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল? | 
(ঝ) অশোক যুদ্ধ করে কোন্‌ দেশ জয় করেন ? 
'হয়োঁছল ? য:দ্ধের ফলে অশোকের জীবনে ক পাঁরবত 
(9) শ্রেচ্ঠ গস্তসমাটের নাম ক ? 
(5) কবাণদের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? তাঁর 
উদ্গদণ্ত এবং স্কন্দগু’্ত কোন্‌ কোন্‌ বং 
(5) প্রাচীন বাংলার করেকটি জনপঢ 
থেকে প্রাচীন বাংলা সববন্ধে ক জানা য 
"(ড) মেগাস্থেনিস এবং ফাশাহয়েন কোন্‌ কোন্‌ ভারতীয় সগ্রটের রাজত্ব- 
“কালে ভারতে এসেছিলেন £ তাঁরা কোন্‌ দেশ থেকে এসেছিলেন ? তাঁরা 
ভারতের সাধারণ মানুষের সম্বন্ধে ক ?লখে গেছেন ? 
[6] কিভাবে ভারতের সাথে বিদেশের যোগাযোগ ঘটে £ মধা এশিয়ার 
7 যোগ কিভাবে ঘটে! য়েছিল ? 
(9) প্রাচীন ভারতে কোন্‌ ভাষাঃ 
দিও একজন বিখ্যাত কাঁৰ, একজন নাট্যকার, একজন জ্যোতার্বদ এবং একজন 
চাকৎসাবজ্ঞানীর নাম কর। 


(ত) প্রাচীন ভারতের 1শল্পকলা 


এ যুদ্ধের ফলাফল ক 
নিআসে? 

তাঁর রাজ্য জয়ের বর্ণনা দাও। 

রাজ্য কতদুর বিস্তৃত ছিল ? 'স্বিতীয় 
দশীদের আক্রমণ প্রতিহত করেন? 


দন নাম কর । রামায়ণ ও মহাভারত 
য়? 


য় নাচের প্রদ্নগ্লির উত্তর দাও ৪ 
(ক) আযর্দের সবচেয়ে প্রাচীন বেদ সা 


'মবেদ, অথর্ব বেদ, খাকবেদ,যজুবেদ 
(খ) বুদ্ধদেবের একজন প্রধান শিষ্য 
ছিলেন 


ং = চন্দুগ:প্ত, আনন্দ, বিন্দঃসার। 
(a) টি মোষের রাজধানণ কণোঁজে, পাটলিপুৱে, সিংহলে । 


(ঘ) শকুন্তলা নাটকের রচায়তা ভাস, অধ্বঘে।ষ, কালিদাস । 

(ঙ) আযভিট্র ছিলেন একজন বাজনশীতাঁবদ, অস্াবিদ, জ্যোতীঁব্দ ৷ 

(6) অজন্তার গারগহাগাল হিন্দ, সম্যাসীদের বাসের জন্য, 
নামত হয় 


বৌদ্ধ সন্ন্যাসাঁদের বাসের জন্য ৷ 
‘ছে) স্যুয সিদ্ধান্ত’ গ্রন্থের রচাঁরতা চাং » কালিদাস LL. 


১ 


